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ভবজলধি-নিমঞ্র-র্ন-জনগণ-বিমোচন-করপ-কারণ সববন- ২২ 
পালিকা কালিকার গোষ্টাদিলীলা বর্ণন। 


.. বন্দনা ।.. 
বন্দে তীগরদেব কিটপ।.. তন্ধপুট খোলে-ধবন্ধ সব হরণ। 
জানাগন দেহি অন্ধ কি নয়ন।.. বল্পত নাম শুনায়ত করণ | 
কেবল করণাময় গুরু ভবসিস্কুতারপ। তগন-তনয়-ভ়-বারণ-কারণ॥ 
চার চরগদ্ধয় হৃদে করি ধারপ।  প্রমাঁদ কহিছে হয় মরণের মরণ! 


মাঞের বাল্যলীলা । 


গৌরচন্ত্রী। 
গিরিবর আর আমি পারিনে হে 

গ্রবোধ দিতে উমারে। 

উমা কেদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্তপান, 
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে ॥ 

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, 
বলে উম ধরে দে উহারে। 

আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ॥ 

কাদিয়ে ফুলালে জীধি, মলিন ও মুখ দেখি, 
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে। 

আয় আ় মা ম! বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি, 
যেতে চায় না জানি কোথারে ॥ 


প্রসাদ-পদাবলী। 


আমি কহিলাম তায়, চাদ কি রে ধরা যায়, 
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে। ৃ 

উঠে বোসে গিরিবর, করি বহু সমাদর, 
গৌরীরে লইয়া কোলে করে ॥ 

রবে উহিহে রসি : ধর মা এই লও শশী, 
মুকুর লইয়! দিল.করে। 

মুকুরে হেরিয়া রর ; . উপজিল মহান্ধ, 

বিনিশ্িত কোটি শশধরে ॥ 

রীরামপ্রসাদ কয়, $ . কত পুণ্যপুজচয়, 
জগৎ-জননী যাকী ঘরে। 

কহিতে কহিতে কথা, $ু জ্নিত্রিতা জগন্মাতা, 
শোয়াইল পাল 


প্রভাত সময় জানি,  & হিমগিরি ঝাঁজরাণী, 
উমার মন্দিরে উপনীত । 
মঙ্গল আরতি করি, £চেতন। জন্মায় রাণী, 
প্রেমতরে কিত ॥ 
বারে বারে ডাকে রাণী, জননী জাগৃহি জাগৃহি জাগৃছি ॥ 
আগত ভানু রজনী চলি যায়) 
পুলকিত কোকবধূু শোক নিবায় ॥ 
উঠ উঠ প্রাণ নগর, এই নিকটে দীড়ায়ে গিরি, 
উঠগো, এবমুচিতমধুন! তব নহি নহি নহি ॥ 
সত মাগধবন্ধী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি, 
নি্রাং জহিহি জহিহি জহিহি ॥ 
গাত্র উখানং কুরু করুণাময়ি। 
সকরুণদৃষ্টিং ময়ি দেহি দেহি দেহি ॥ 





ভজন 
চল গে! মন্দাকিনীজলে, * শিবপুজা বিবদলে, 
মাই শুন ওলে! মাইকি ভাষ। 
তখন গোরীর কনকমুখে মৃদু মৃহ হাস ॥ 
মা ডাকিছে রে। 


প্রপাদ-পদাবলী । 


কোকিল কলরুত, শীতল মারুত, 
হতরুচি সম্প্রতি ভাতি শিখী। 

নায়ক মলিন, বিলোকনে কুমুদিনী, 
কম্পিতবিগ্রহ মলিনমুখী ॥ 

কলয়তি প্কবিরঞ্জন দীন, দীনদন়া় ছর্গে, 
তাই ত্রাহি ত্রাহি। 

ভীমভবার্ণবমন্ুযু তার, : ক্কপীবলোকনে, 
মাম্পাহি শাহি মাম্পাহি ॥ 


অথ মায়ের বাল্যরূপ টিটি গিরিরাজ ও গিরিরাণী 


বিমোহিত হইতেছেন। 
তখন বরসিংহাঁসনে গৌরী, নিকটে মেনকা! গিরি, 
অন্িমিষে শ্ীঅঙ্গ নেহারে। : 
রাণী বলে পুণ্যতরুফল সেই, মন্দিরে প্রকাশ এই, 
দেহে ভাসে আনন্দসাগরে ॥ 
প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রাণী। 
দলিত কদম্ব পুলকে তনু, স্থললিত লোচন সজল, 
হরল মুখে বাণী॥ 
ঘেরল অবল, সবহু' রমণী মুখমণ্ডল, 
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিস্ব অনুমানি ৷ 
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল, 
কো বিধি দেয়ল আনি ॥ 
হিমকর বদন, রদন সুকুতাবলি, করতল কিশলয়, কমল পাণি। 
রাজিত তহি কনকমণিভৃষণ, দিনকরধাম চরণ তলখানি ॥ 
ভন কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো মাই, ধ্যান অগে+চর জানি । 
দাঁস প্রসাদে বলে, সেই ত্রহ্মময়ী, জগজন মন বিকচ করতহি ভাণি ॥ 


অথ মায়ের পুষ্পচয়ন ও শিবপুজ।| । 


* পুজে বাঞ্ছ বৃষকেতু, পু্পচয়ন হেতু, 
উপনীত কুন্থমকাননে গো নিথিল ব্রদ্ধা্ড মাতা। 
নানা ফুল তুলি, চিত্তে কুতৃহুলী, গমন কুঞ্জরগমনে ॥ 





প্রসাদ-পদাবলা । 


করুণামরী সঙ্গে সহচরী, প্রেমাননে গৌরী, স্নান মন্দাকিনার জলে । 
হরিষ তোমার যে কপালে দের আলো, 
সে কপালে বিস্তৃতি কি সাজে ভাল। 
অঙ্গে কৌষেয় বসন সাজে, 
দেখ, আমার বুকে যেন শেল বাজে, 
অন্তরে পুজেন শঙ্কর করবীবিন্বদলে ॥ 


অথ করুণাময়ীর ঘন গালবাদ/। 

গালবাগ্ভ ঘন, সঙগললোচন, প্রণায় যেমন বিধি ॥ 
অর্ধচন্্রীকৃতি, প্রসীদ শঙ্কর, দেব লিগন্বর, কপাময় গুণনিধি | 

করুণাকর দেবদেবাশস্কর। 

ও প্রভু করণাকটাঞ্ষ কর দেবদেব শঙ্কর 

সেই ব্রঙ্গমন্ীর এস রেশ। 

শ্রম বিনা কে করে কটাক্ষলেশ ॥ 

পু স্পা 


অথ মায়ের ব্রত অনশনে ্নেনকার স্নেহ প্রকাশ। 
ব্রত অনশন, টুত্তিক আসন * 
মানসে শঙ্কর ধ্যান। 
দিনকর করে, শরমবারি ঝরে, 
মলিন সে টাদ-বয়ান ॥ 
কবি রামপ্রনাদের বাণী, কান্দে মেনকা রাণী, 
কি করকি কর মা এটা। 
এ নবৰ বয়সে, কুমারী এদেশে, 
এমন কঠোর করে কেটা। 
গৌরীর আমার ননীর পুতলী তনু, উপরে প্রচণ্ড ভানু, 
কিরণে উন্নয় ! নবনীত। 
মি মরি স্ুকুমারী, নবীন কিশোরী গৌরী, 
বাছা কেন কর গে! মা এমন অনীত ॥ 
স্বর্গ য্দি মনে লয়, পিতা তব হিমালয়, 
হিমালয় অ।লয় সবার। 
কিন্বা ৰাঞ্থ হদে ঈশ, তার লাগি এত ক্লেশ, 
ন্নতনে যতন করে কার ॥ া 


*. আমন বিশেষ। 1 উন্ন-আর্। উন্নয়-গলিয়া। যায় 


প্রসাদ-পদাবলী । 


কঠেতে রুত্রাক্ষমালা, কার লাগি ম! হয়েছ তৈরবী বালা, 
তুমি যারে চিত্ত রাত্রদিবা, সেই নিণের গুণ কিবা, 
তার চিন্তায় পাঁপপুণা, সে কেবল মহা! শৃন্ত, 
যারে পুজ বিবদলে, শুনেছি গে! মা সে তোমার পদতলে । 
একাসনে অনাহার, আরাধনা কর কার, 
এ কঠোর তপে কিবা ফল। 
মরমে মর্ম ব্যথা, মা রাখ মায়ের কথা, 
ছাড় এ কঠোর, গৃহে চল ॥ 
তনয় মৈনাক ছিল, সিদ্ুজলে সে ভুবিল, 
সেই শোক যখন উঠে মনে । 
প্রাণ আমার যেমন তা প্রাণ জানে ॥ 
সে শোক ভুলেছি বাঁছ! তোর মুখ চেয়ে। 
যামপ্রসাদ বলে, তিতে রাণী আখির জলে, 
একি কর মায়ের মাথ! খেয়ে ॥ 





অথ মেনকা। গৌরীকে গৃহে আসিতে কহিতেছেন।। 


নয়াময়ি, আইস আইস ঘরে। 
তোমার ও চাদ বন্মান, নিরখিয়ে প্রাণ 
কেমন কেমন কেমন করে॥ 
টি সখি পুলি গো আমার বাছা, 
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ। 
প্রেমানন্দ সিন্ধু, তার পূর্ণ ইন্দু, 
মন গজেন্ আলান ॥ 
এ মন তোমাতে রয়েছে বান্ধা, 
ব্রিভূবন্সারা পরা! গো ধন্তা | 
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি, 
তিগুণধারিণী কন্তা! ॥ 
মদ্দি কন্য। ভাবে দয় গো» তবে বাছা 
এই কথ। রাখ মা'র । 
গিরিরাজার কুমারাঁ, ভৈরবীর বেশ ছাড়, 
্রহ্মচারিণীর আচার ॥ 





প্রসাদ-পদাবলী | 


কৃবি রামপ্রসাদ দাসে গো, ভাবে জননী, 
মা কত কাচগে কাচ। &* 
তুমি মাতা মহেশ পিতা, পিতার প্রসবস্থলী মাতা” 
মহেশ ঘরে আছ॥ 


অথ ভগবতীর গৃহে গমন । 


কোন্‌ জন বুঝে মায়! বিশ্বমোহিনীর। 

জগদন্ব। মন্দিরে চলিলেন ক্কর ধরি জননীর ॥ 
নিরখি জননী মুখ মৃদু মৃদু হাসে । 
ধরণীধরেন্দ্র রাণী প্রেমানয্দে ভাসে ॥ 
তুরীয়া + চৈতন্তরূপা ক্েদের অতীতা ৷ 

' মা বিদ্যা জবিদ্ভা রাণী ভাঁবে সে হৃ'হতা ॥ 
অঙ্গনে বৈঠল রাণী ব্রহ্মম্ী কোলে। 
আনন্দে আনন্দময় হাসি'হাসি দোলে ॥ 


নিরখি নিরথি বদন ইন্দু। ুলকে উথলে প্রেমসিঙ্ধু । 
ছল ছল ছল নয়ন। লোল চন্দ্র বদনে চুম্বন ॥ 
মধুর মধুর বিনয় বাণী। গধ গদ গদ কহতরাণী। 
কোটি জনম পুণ)জন্য । কোলে কমল লোচনা ॥ 
দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর, 
কবহু' কবহ' করত কোর, থোর থে র দোলনা। 
রাণী বদন হেরি হেরি, হসিত ব্দন বেরি বেরি, 
চোরি চোরি থোরি থোরি, মন্দ মন্দ বোলন!|!! 
ঝুন্ুর বুন্থর ঘুঙ্থুর নাদ, কিন্কিণী রব উভভ় বাদ, 
পদতল স্থলকমলনিন্দি, নখ হিমকরগঞ্জনা। 
কলিত ললিত মুকুতাহার, মেরু বিকচ'হমকরা কার, 
বিধুর তটিনী বিধদনীর, ছলে তন্থুরঞ্না ॥ 
কধিত কনক বিমল কান্তি, মনহি তাপ করত শাস্তি, 
তনু তিরপিত নয়নন্খ, কল্মষনিকরতঞ্জনা । 
গণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাষ, 
বারয় রবিতনয়শঙ্কা, মদনমথন অঙ্গন! | 











* থেল। থেল। 1 পরম ব্রঙ্গ। 


প্রসাদ-পাদবলী । ৭ 


রাণী বলে ওগো জয়া, ভাল কথা মনে গো হইল। 
জয়! বলে পুণ্যবত্তী কি কথা৷ তোষার মনে গো হইল ॥ 
পাণী বলে, আমি কবে! ক'রে ভেবেছিলাম। 
আরবার আমি ভূলে গেলাম ॥ 
এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল ॥ 
রাণী বলে, নিজ অঙ্গ গ্রতিবিদ্ব হেরি উমার গায়। 
পুন হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায় ॥ 
একথা বুঝাব আমি কারে। 
তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গে ॥ 
আপন অঙ্গে খন পড়ে গো আখি। 
উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো! দেখি ॥ 
কি গুণে এ গুণ জন্মিল অঙ্গে। 
ওগো পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন গুণ গো! ॥ 
কাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে। 
প্রতিবিষ্ব দেখা যায় দীড়ালে নিকটে ॥ 
সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয় । 
দূর্পণের যে গুণ গো তা জনে কেমনে রুষ্ ॥ 
স্কটিকে গ্রহণ করে জবা পুম্প আভা । 
স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা ॥ 
হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতি শুন। 
ও তোমার অঙ্গের, গুণ নয় শ্রী সঙ্গের গুণ ॥ 
তব অঙ্গের আভা! যখন প্রী'অঙ্গে পশিল। 
শ্রীতঙ্গের যে গুণ গো সেই গুণে মিশিল ॥ 
তুমি উম! ছাড় হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গে। 
ওগে! রাণী অমন আর কি দেখা যাঁয় তার প্রসঙ্গ ॥ 


ভজন । 
হয় নয় অন্তরে গে। রোয়ে। আপন অঙ্গ দেখ গে! চেয়ে ॥ 
প্রাণধন উম! আমার পূর্ণ স্থধাকর। আম। সবাকার তনু নিম্মল সরোবর। 
এক্ষ চন্দ্র আভা! শত সরোবরে লখি। 
ভোম। ক'রে ময়, * সকল অঙ্গময়, বিশ্বাজে যে যখন নিরখি ॥ ধু 





স*. তোমা বলিয়া নহে। 


প্রসাঁদ-পদাবলী । 


এক মুখে কত কব উমার রূপ গুণ । 
উমার রূপে নাঁন। বপ প্রসবে সহহারে পুনঃ ॥ 
দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে। 
পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব ঘটে ॥ 
রাণী বলে ওগো জয়া কুম্বপনে প্রাণ জাঘার কাদে। 
গত ঘোরতর নিশি, রাঙ্থ যেন তৃমে খসি, 
গিলিতে ধেয়েছে মুখটাদে ॥ 
গুনেছি পুরাণে বহু, মুখখান! বটে রাছি, 
শশীরের সংজ্ঞা তার কেন্তু। 
এ রানুর জটা মাথে, দাক্ণ ত্রিশূল হাতে, 
বুঝিতে নারিলাম ইহার কু ॥ 
ভজন' রর 
রাহু গ্রাস করে যে শশীরে, সেই শু রাহর শিক | 
কোথ। গেলে গিরিবর, যি কর, 
গঙ্গাজল বিহ্দল আ 
সর্কোৌষধির জলে স্নান ও 
জয়া বলে সর্বাবিঘ্ন নাশ তাচ্ছে জানি ॥ 
হ্বীরামপ্রসাদ দাসে, এ কথ! শুনিষ্কে হাসে, 
অন্ত স্বস্ত্যক্ননে কিবা কাম । 
যদি দুর্গা বু'ঝ থাক, . আমার বচন রাখ, 
জপ করাও মায়েরে দুর্গানাম ॥ 





ভজন । 
শিব্স্তযয়নে কিব কাম। সেই শিব জপেন ছর্গানাম। 
শ্রীদর্গানামগ্ডণগানে । শিব না মরিল বিষপানে ॥ 
মার নামের ফলে চরণবলে। শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে ॥ 
ছুর্গানাম সংসারসাগরে তরি। কারী তায় ত্রিপুরারি ॥ 
ঘে ছুর্গী নামে বিদ্ হরে। সেই দুর্গা কন্তারূপে তোমার ঘরে ॥ 
আমি সার কথ! তোমারে কই । ওতো তোমার কন্তা! নয় এ বহ্ষময়ী | 


হিমগিরি স্থন্দরী, স্বান করাইয়া গৌরী, 
পুন বসাইল সিংহাসনে । 
তখন গদ গদ ভাবভরে, ঝর ঝর আখি ঝরে, 


সাজাইল যেমন উঠে মনে ॥ 


প্রসাঁদ-পঙ্গাবলী ৷ ৯ 


স্থচারু বকুল মালে, কবরী বান্ধিল ভালে, 
হ'র চন্দনের বিন্দু দিল। 
উপরে সিন্দূরবিন্দু £ রবিকরে যেন ইনু 
হেক্ি হেরি নিমিষ তেজিল। 
দোখরি মুকুতা হার. কোন সহচরী আর, 
_ গেঁথে দিল উমার কপালে। 
অনুমীনে বুঝি হেন, চাদ বেড়া তারা যেন, 
_ উদয় কোরেছে মেঘের কোলে ॥ 
তারার কপালে তারা, তারাপতি ফেন তার! ঘেরা, 
তারায় তাঁর! সাজে ভালো । 
বদন সুধাংশু হেন, তাহে তারা মুক্তা ঘন, 
কেশরূপ ঘন করে আলো! ॥ 
হাসিয় বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ ছলে, 
রাছুর গমন হেন বাসি। 
মুখ বিস্তারির! ধায়, দস্তশ্রেণী দেখা যায়, 
মুক্ত! নয় গ্রাস করে শশী ॥ 
জটা বলে বটে এই পুণ্যকাল, ইথে দান কর! ভাল, 
চিত্ত বিত্ত দাঁন উমার পায়। 
_ ক্কপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেস, 
প্রাণদান দিয়া লৈতে চায় ॥ 
জয়া বলে এ বদনে দিলে চাদের তুলন!। ছি ছি ও কথ! তুলন| ॥ 
ছি ছিযার পার চাদ উদয় হয়। তার মুখে কি তৃলন! সয় ॥ 
শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি। নির্্মনে বসিয়া নির্মিল কলানিধি। 
্রমুখতুলনা যদি না পাইল টাদে | সেই অভিমানে চাদ পায়ে পড়ি কাদে ॥ 
একথা শুনিয়! সখী বলিছে জনেক। সবে মাত্র এক চাদ এ দেখি অনেক ॥ 
ভুবনবিখ্যাত চাদ স্থধার আধার । পরিপূর্ণ হৈলে দেবে করয়ে আহার ॥ 
এই হেতু ও চাদের দেবপ্রিয় নাম) বিচার করিল মনে বিষণ গুপধাম ॥ 
বাসন! হইল স্ুধাসঞ্চয়কারণে॥ চাদ পা বদলিয়া রাখিল ব্দনে ॥ 
পুরাতন পাত্র টাদ ভূমে আছাড়িল । দশ খণ্ড হোয়ে রান্স। চরণে পড়িল ॥ 


কত জনে কত কহে সার শুন কই। 
চাদ পদ্ম ছুই স্যষ্টি করিল বিধাতা । 
হাসিয়া বিজয়! বলে একি শুনি কথা। 


* শত্রুতা, বিপক্ষতা । 


এক চাদ দশ খণ্ড চেয়ে দেখ অই | 
টাদ আর কমলে হইল শাত্রবতা * ! 
কেন চাদ কমলে হইল শা্রব ॥ 





১০ প্রসাদ-পদীবকী | 


চাদ বলে,ইহা সয় কি আমার শোতা যার মুখেরে যায় । ছি রে কমল তাই হইতে চান়। 
এত বলি মহ!অহস্কারে চাদ উঠিল আকাশে । অভিমানে কমল সলিলমাঝে ভাসে ॥ 
উচ্চপদ পেয়ে চাদ ক্ষমা নাহি করে। বিস্তারিয়৷ নিজ কর পল্পশোভ1 হরে ॥ 





বিধাত| জানিল চাদ তেজ করে ব্ছ। করিল প্রবল শক্র রাহু আর কুছ।* 
নিরখি যুগল শক্র ছাড়িয়া আকাশ। ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ ॥ 
অভয় পদ ভজনের দেখঃ প্রভাব । শক্রন্ডাব দু'র গেল দৌহে মৈত্রভাঁব ॥ 
ছুই সথষ্টি করি বিধি না পাইল স্তুখ। করিল তৃতীয় স্থট্টি এই উমার সুখ ॥ 
রাহু কৃহু গরাসিল বদন প্রকাশি। উভক্ধত: সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী ॥ 
বাহিরের অন্ধকার গগন চাদে হরে। মন্দের জীধার শ্রীবদনে আলো! করে ॥ 
থ ভগবতীর মৃত্য ] 
রাণী বলে, আমি সাধে সাজাইঙ্জীম, বেশ বানাইলাম, 
উমা একবার নাট গে!। 


একবার নেচেছে! ভবে, তেমনি কোরে আবার নাচিতে বে, 
নূপুর দিয়াছি পায়, গ্ুমধুর'ধবনি তায় গে ॥ 
শুনেছি নিগৃঢ বাগা, চারি ষ্েদ নৃপুরের ধ্বনি, 
ওগে। অমার উম! নাচে ভাগ। ম| নেটে সফল কর, মায়ের ইহ পরকাল 
বাজে ডন্ষ জগবম্প মুদঙ্গ রসাল। বিজয়ার করে করতাল শোতে ভাল ॥ 
চৌদিকে বেড়িল নব নৰ বদ্জাল।  পূর্ণচন্ত্র বেড়া যেন স্বর্ণপদ্মমাল ॥ 
প্রসাদ বনে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল। কন্ঠা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল ॥ 


কুমারী দশমবর্ষ সবর্ণকাস্তিচ্ছটা। শশহীন শশাস্ক সুপূর্ণ মুখঘটা ॥ 
ভুবনে ভূষিত রূপ এটা মাত্র ছল! ভুজঙ্গ ভূষণে রূপ করে টলমল ॥ 
রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে। বান্ধা কি ভূষণ ছলে। 


প্রভাতে নূতন গান শুন ম্মেরযুতা। 1 উষাকালে উক্তি উল্লাসিত শৈলমৃতা ॥ 
শ্রীরাজকিশোরে মাত! তুষ্ট! স্থৃতজ্ঞানে। প্রসিদ্ধ ওকাশ গান পুরাণ প্রমাণে । 
অরূসিক অতক্ত অধম লোকে হাসে। করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে ॥ 
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্রন। রচে গান মো অন্ধের ওষধ অঞ্জন ॥ 





জয়া বসে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, 
জগদস্থা চপ পুষ্পকাননে। 
চল চল পুষ্পবনে, জয়া দাসী যাবে সনে ॥ 


সু ঈষং হাস্তযুক্তা। । 1 অমাবস্তা । 


প্রমাদ-পদাবলী । ১১ 


জগদদ্ধে বিলম্বে ও চলিত চিত্পদ চলন] ॥ 
লোহিতদ্রণতলারুণপরাভব, নখরুচি হিমকরসম্পদদলন!1 ॥ 
নীলাঞ্চল নিচোল ৰিলোল পরনে ঘন, গু মধুর নূপুর কিন্কিণী বলনা ॥ 
সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহে, বিহ্রসি হরশিরসি শশি ললনা ॥ 
করতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে, বাঁ ফল ফলন! । 
ভাগ্যগীন শ্রীকবিরঞন কাতর, দীন দয়াময়ী সম্তত ছল ছলন1 ! 


অথ ভগবতীর উদ্যানে ভ্রমণ ওমহাদেবের বিচ্ছেদ জন্য খেদ উক্তি । 


জয়! বিজয়া সঙ্গে নগেন্ত্রজাতা। পুষ্প কাননে জীড়তি বিশ্বমাতা । 
মত্ত কোকিল কৃজিত পঞ্চত্বরে। গুণ গুণ গঞ্জিত মন্দ ভ্রমরে ॥ 
তরু পল্পবশোভিত ফুল্ল ফুলে। মাতা বৈঠল চারু কদস্বমূলে । 
মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে। পরিপূর্ণ সুধাশু পীযুষ ক্ষরে ॥ 
চাক. সৌরভ সঙ্গ সুধীর সমীর । প্রভু বিচ্ছেদ খেদ ভ্ুুবাকায গণ্ভীর ॥ 
পূলকে তনু পূরিত প্রেমভরে ।  শিবশঙ্করী শঙ্করগান করে ॥ 
করুণাময় হে শিব শঙ্কর ছে। শিব শত স্বয়ত্‌ দিগন্বর হে | 
ভব ঈশ মহেশ শশাহ্কধর। বরিপুরাস্থরগর্কবিনাশকর ॥ 
জয় বেদবিদাস্বর * ভূতপতে। জয় বিশ্ববিনাঁশক বিশ্বগতে ॥ 
ব্রিগুণাত্বক নিগুণ কল্পতরু। পরমাত্ম! পর়াৎপর বিশ্বগুরু ॥ 
কমনীয় কলেবর পঞ্চমুখে । মম চাক নামাবলী গান সুখে | 
স্থরশৈবলনীজলে পুত জটা।  জটালম্িত চার স্ৃধাৎ শুছটা |! 
জট ব্রন্মকটাহ তব ভেদ করে। করে শৃঙ্গবিষাণ শশা শিখরে ॥ 
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভূ হে। লোকনাথ হে নাথ নাগ প্রভু হে ॥ 
ভবভাবিন্রী ভাবিত ভ।মভাবে। ভবভগ্তন ভাব প্রসাদ ভাবে । 





অথ পুষ্পকাননে শিবপার্বতীর মিলন ও কথোপকথন । 


'প্রেসীর খেদগানে, সদাশিবের উচাটন করে প্রাণে, 
লোলচিন্ত উঠে চমকিয়। 

“ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী, গমন শিখরিপুরী, 
নন্দী আন বৃষতে সাজাইয় ॥ 


পেপসি ২ 


দবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। 


১২ 


প্রনাদ-পদ্দাবলী। 


কদশ্বকুস্থম অন্থু পুলকে পূর্ণিত তনু, 


ঈশান বিষাণ পুরে নাচে । 


উভয়তঃ মত্ত গুঢ বৃষার চন্দ্রচুড়, 


ভৈরব বেভাল চলে পাছে ॥ 


ধুয়া 
ভাল ভৈরব বেতান রে। 
নাচিছে কাল, -বাজিছে গাল, 

বেতাল ধরিছে তাল। 
কেহ নাচিছে গাই তুলিছে হাত । 
বলিছে জয় জয় করুশানাথ ॥ 

প্রেয়সীর প্রেমরসে, গ্রদ গদ তন্থ বশে, 
খসিছে কটির বার্ধীন্বর | 

শিরে সুরতরঙ্গণী, কুঞ্জী কুল উঠে ধ্বনি, 
সঘনে গরজে বিষধর ॥ 

ভণে রামপ্রসাদ ভাল, জুখদ বসস্তকাল ॥ 


অথ হরগৌরীর সাক্ষাৎ । 
উপনীত মন্দাকিনীতীরে। 
নিরখি সুন্দরীমুখ, মরমে পরম সুখ 
লোচন তিতিল প্রেম নীরে ॥ 
নন্দি, একি রূপ মাধুরী, আহা মরি আহা মরি, 
গঠিল যে সে কেমন বিধি। 
চঞ্চল মনোমীন, হৃদিসরোবর ত্যজি, 
প্রবেশিল লাবণ্য জলধি। 
আহা আহা মরি মরি, কিবা রূপ মাবুরী, 
হাসি হাসি সথধারাশি ক্ষরে। 
অপাঙ্গ লোচনে, মোহিনী কি গুণে, 
চৈতন্ত নিগুড় হরে ॥ 
কে রে কুঞ্জরগামিনী, তঙ্ছ সৌদামিনী, , 
প্রথম বয়স রঙ্গিণী। 
যৌবন সম্পদ, ভাবে গদগদ, 
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী ॥ 





প্রসাদ-পদাবলী 


কে রে নির্লবর্ণাভা, ভুগ মণি ভূষণ শোভা! 
হরে ভূষণে কিবা! কাজ। 

পূর্ণচন্ত্র কোলে, খঘ্বোত যেমন জলে, 
নাহি ৰাসে লাজ ॥ 

ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরধি হুন্দরীছবি, 
মোহিত দেব মহেশ। 

ভুলে কাম রিপু, জর জর বপু, 

সে রূপের কি' কব বি-শষ ॥ 


যদি বল অনুঢ়া কালের একি কথা ।  শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছ কোথা ॥ 


উভয়তঃ সুসস্তাষ সন্কেত সংবাদ । উভয়তঃ চিন্তমধ্যে জন্মে মহাহলাদ ॥ 
মাজত কর কাল কত কাল হেথা রব। কালক্রমে কল্যাঁণি কৈলাসপুরে লব! 
রমণীর শিরোমণি পরম রতন। রতনভূষণে কার নাহি বা যতন । 


নিজ হংসে হংসী সদা মানসগামিনী। চৈতন্তরূপিণী নিত্য স্বামীর স্বামিনী 
নখজ্যোতি পরৎব্রঙ্গ শুনেছ কি সেটা । নিখিলব্রদ্গাগুকত্রী কর্তা তব কেটা ! 
আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভূজঙ্গ ভূষণ । তোমার বিহনে নাহি অন্ত প্রয়োজন । 
পুরুষ বিহনে হয় বিধব! গ্রক্ৃতি। প্রক্কৃতি বিহনে আমার বিধব1 আক্কৃতি 
অনুষ্চার্য্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ। নিগুণে সগুণ কর প্রসব ব্রিগুণ ॥ 
নিজে আত্মতত্ বিদ্তাতত্ব শিবতত্ব। তব দত্ত তন্তজ্ঞানে ঈশের ঈশত ॥ 
তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চতৃত কাঁয়া। ঘটে ঘটে আছ যেমন জলে স্ধ্যছায়। ৷ 
বে বলে ততী যোগী তত ফোরে ফিরে। সেই বস্থ এই তুমি মন্দাকিনীতীরে ॥ 
দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাঁগে দক্ষে অপমান । শ্শিখরীকে দয়! করি তব অধিষ্ঠান ॥ 
মর্খ কোয়ে স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি। জননী চলিল যথা গিরিরাজরাণী ৷ 
ঝাল্যলীলা এই মা'র জনকতবনে। গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাআ্কাননে ॥ 


গোষ্ঠলীলারস্তঃ ৷ 


শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে, শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে। 
শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চান্ন, শঙ্করী সমান স্থান এফাত্রকানন। 


মায়ের গোঁষ্ঠে গমন । 


ভক্জন। 
আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে। 
যাৰ হে একাম্্বনে ॥ 


১৪ প্রসাদ-পদীব্লী। 


কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ, একাঅকাননে মাঁত। করিল প্রবেশ। 
চন্াইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব, অধরে সংযোগ করি উদ্ধমুখে রব। 
স্থরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু, পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু। 


ধুয়া । 
জগদস্বারে যব পূরে বেণু, যব পুরে বেণু, 
ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদরেণু। 
রেণু চকে ভানু,ভাবে ভোর তন্তু ॥ 
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ: 
কি প্রেম তরঙ্গ, সে! মাকি রঙ্গ, নেহারে পতঙ্গ ॥ 
হত কোকিঙ মান, হ্থমাবুরী তাজ, স্বরে হরে জ্ঞান। 
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মন গ্ীণ ॥ 
ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হালে, চগলা প্রকাশে । 
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমাননদে টাষে ॥ 





গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপববুবেশ, কধিতকাঞ্চনকাস্তি প্রথম বয়েস। 
বিচির বসন মণিকাঞ্চন ভূষণ, ত্রিভুবন্‌ দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ। 
্বয়্-যুগল হর স্থরনদী কূলে, * বয়স গুঁজেন নিত্য করপদ্ম ফুলে। 
নাতিপন্মতেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে, লোমাবলী ছলে চলে করিকুস্ত ত্রমে। 
ঈশ্বর-মোহন ইযু 1 নয়ন তরল, বিধি কি কজ্জল ছলে মাথিল গরল। 
নিখিলব্রঙ্গাগ্ডতভাত্োদরীর কি কা, ফেরে করে লয়ে ছাদ ডোর ছৃগ্ধতাগ্ড। 
ভালেতে তিলক শোতে স্ুচারু বয়ান, ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান। 


ভজন। 
এমন রূপ যে একবার ভার্বে। ভাবিলে সাধুজ্য পাবে ॥ 
একামকাননে জগতজননী ফিরে। ঘন ঘন হই রূব করে সঙ্গিনীরে ॥ 
সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে ধীরে। 
নীলান্বরাঞ্চল, পবনে চঞ্চল, আকুল কুস্তল ব্যাপিল শিরে। 
মহাচিন্ত অরুত্বদ, কোপে বিধুদ্ধদ গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে ॥ 
বিবুধ বধূ, যোগায় মধু তনু স্ুশীতল ধীর সমীরে। 
ঘন বরে শ্রমজল, গলিত কজ্জল, ঘেমন কালসাপিনী ধায় নাভি বিবরে ॥ 


্য়ুযুগল--ভতন। নুরনদী--মশিহার। 1 তীর। 


প্রসাদ-পদাবলী। ১৫ 


ধুয়া। 


মা ডাকিছে রে, আয় ন্থুরূভি 
নব নব তৃণ, তটিনী জল শীতল, দুরে ধায়ত 


কাছে মার রে সুরভি ॥ 

উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে, সারি সারি নিকটে দাড়াল ধেনুগণে। 
উদ্ধমুখে বিধুষুখী নিরখিয়। থাকে, ছুনয়নে প্রেষধারা হাশ্বা রবে ডাকে । 
লোমাঞ্চ সকল তনু ছুগ্ধ বে বাটে, মুর়ভির নব বস উমার অঙ্গ চাটে। 
স্থরতির নৰ বন শোভা উরুপরে, মন্দাক্নীধার! ষেন স্ুমেরুশিখরে | 
ঘন ঘন পুণ্পবৃষ্ট জগান্বাশিরে, সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেমনীরে। 
কৌতুকে আকাশপথে হরিহরধাতা, গোচারণে গমন করিল! বিশ্বমাতা। 
ভুবনমোহন মার গে'চারণলীলা, মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিল 

একবার ভূলায়েছ ব্রজাঙ্গন! বাজাইয়! বেণু। 

এবে মিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখো ধেনু॥ 


আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্য । 
এবার হোয়েছ কোন গোপালের কনা ॥ 
আগো ! তোমার গুণ কে জানে । ক 


মত্্তকৃষ্মবরাহাদি দশ অবতার, 
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি নুক্মূলা। 
ভার! তুমি জ্যোষ্টা মুলা! অচরম! সতী। 
বাচাতীত গু তব বাক্যে কত কব। 
অনন্তন্ধপিণী চারি বেদে নাহি সীমা। 
ইন্জরিয়াণামধিষঠাত্রী চিনবক্রূপিণী। 
অনন্ত ত্রন্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল। 
এই হেতু কালীনাম ধর নারায়ণি। 
ত্রঙ্মরন্ধে গুরু ধ্যানে করে সব জীব । 
পধ্াশং বর্ণ বটে বেদাগম সার। 
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার । 
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য । 
প্রসাদ ঘলে কালনূপে সদ মন ধায়। 


পশ্ুপতিকাস্ত! কাস্তি নেত্রে একৰার। 
তৃণে শৈলে কৃপে গঙ্গাজলে চস্্রকর | 
ছর্গানাম ছুল্লত লবার প্রাকৃকালে। 


নান। রূপে নানা লীলা সকল তোমার । 
কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বূল ॥ 
তব তন্বমূলে নাই শ্রুতিপথে শ্রুতি ॥ 
শক্তিযৃক্ত শিব সদ শক্তিলোপে শব ॥ 
স্বামী মৃত্যুপ্তয় তব 'অনস্ত মহিমা ॥ 
আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী ॥ 
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল ॥ 
তথাচ তোমারে ৰলে কালের কামিনী ॥ 
কালীমুর্তি ধ্যানে মহাযো গী সদাশিৰ ॥ 
কিন্তু যোগীর কঠিন ভাব! রূপ নিরাকার ॥ 
গুণ ভেদে গুণময়ী হোয়েছ সাকার ॥ 
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তাঁরল্য ॥ 
যেমন রুচি তেমনি কর নির্বাণ কে চায় ॥ 


নিরখ পতিতজনে ক্ষতি কি তোমার ॥ 
সমান নিপাত বিশ্বব্যক্ত শশধর ॥ 
জপিলে জঞ্জাল যায় নাহি লয় কালে ॥ 


১৬ প্রসাদ-পদাবলী । 
কি জানি করুণামরী কারে হৈলে বাম। সম্পদ রক্ষার হেতু জপে দুর্গীনাম | 


দুর্ানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই। 
্রঙ্ধা যদি চারি মুখে কোটা বর্ষ কয়। 
মহাব্যাধি ঘোরে দুর্গা দুর্গা যদি বলে। 
ছুস্বপ্নে গ্রহণে দুর্গা স্মরণে পলায়। 
্রীদর্ ছন্নভি নাম নিস্তারের তরি। 
তথাঁচ পামর জীব মোহকৃপে মজে । 
বদনকমল বাক্য সুধারস ভর। 

তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু । 
প্লিয়াজকিশোরে তুষ্। রাজরাজেশ্বরী। 
আসনে আনন্দ ময়ী অধিষ্ঠান সখে। 
চঞ্চল! অচল। গৃহে তব পুর্ণ দিয়! । 
প্রসাদে প্রসন্ন ভব ভবনিতন্বিনী। - 


মে তরে সংসার ঘোরে সর্ব পূজ্য সেই । 
তথাচ মহিম| গুণ সীম! নাহি হয় ॥। 
কষ্ট নষ্ট চিনায়ু অচিস্ত্য ফল ফলে।। 
পুনরা!গমন ভয় পরবর্ণে গায় ॥ 

কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণীরী ॥ 
ইচ্ছা স্থুখে বিষপানে তাপানলে ভজে ॥ 
স্থবোধ ফুবোধ বেদে গম্য নহে নর ॥ 
নুধারম'মাধুরী কি ন্মরহ্রবধূ ॥ 
কাণিকা:বিজয়ী হরি চিত্ত মোঁহ হরি ॥ 
তৰ কপালেশে বাণী নিবসতি মুখে ॥ 
অকাল ঈরণহর। অচল তনয়! ॥ 
চিন্তাকাঁশে প্রকাশ নবীন কাদস্বিমী | 


অথ ভগ্বততীর রা্লীল1। 


জগদ্। কৃগবনে মোহিনী গোপিনী। 
অমবারি বিনু বিন্দু ঝরে মুখচাদে। 
সিন্দুর অরুণ আভা বিষম মানসী । 
বিনতানন্ম নচখচু স্বনীসিকা ভান। 

ও রূপ লাধণা জলনিধি স্থির জলে। 
কনক মুকুরে কি মাণিক্য রাগ প্রভা। 
শ্রীগণ্ডে কুগুল প্রতিবিষ্ব শ্রীবদন। 
নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অচলজা। 
করিকর ভূজঙ্ মূণাল হেমলতা | 
ভূজদণ্ড উপমার একমাত্র স্থান। 

হরি গঞ্গ! প্রবাহ যমুনা লোমশ্রেণী। 
মহাতীর্থ বেণী তীরে স্বয়ভূযুগল। 
উত্তরবাহিনী গঙ্গা মুঞ্জাহার বটে। 
কবি করে বিবেচনা যে ঘটে যে জ্ঞান। 
রসময় বিধাতার কিবা কব কাওড। 
কাঞ্চিদাম রজ্জু তায় বুঝহ প্রবীণ। 

. মধ্যদেশ ীণ যদি সন্দেহ কি তার। 


ঝলমল তন্থরুচি স্থির সৌদামিনী ॥ 
সশঙ্ক শক্াঙ্ক কেশরাহুত্রমে কাদে ॥ 
উভয় গ্রচ্থণে মেঘ পুর্ণিমার.নিশি॥ 
ভুরু ভুজঙ্গম রতি বিবরে গয়াণ ॥ 
নয়ন সফরী মীন খেলে কুডৃহলে | 
তার মাঝে মুস্তাবলী ওঠ দত্ত শোভা! ॥ 
চারুচক্র রথে চড়ি এসেছে মদন ॥ 
মীন নিকেতনে কি উড়িছে মীন ধ্বজা। 
কোন তুচ্ছ কমনীয় বাহুর তুল্যতা । 
সুর তরুবর শাখা এই সে প্রমাণ ॥ 
নাভিকুণ্ডে গপ্ত| সরশ্বতী অনুমানি ॥ 
স্নান করো! মন রে অনস্ত জন্ম ফল ॥ 
স্ুচার ত্রিবলী বিরাজিত তার তটে ॥ 
মণিকর্ণিকার ঘাটে স্থচাকু সোপান ॥ 
রূপসিন্ধু মস্থিবার মধ্যদেশ দওড ॥ 
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি শ্গীণতর ংণ ॥ 
সহজে জঘনে ধরে গুরুতর ভার ॥ 


প্রসাদ-পদাবলী । ১৭ 


ভব স্থানে মনোতব পরাভব হোয়ে। 
জর্তবা হণ পদান্গুলি নখ ফলি শরে। 


ভণবাণ দ্বিগুণ এসেছে বঝি লয়ে ॥ 
রূতিকান্ত নির্ঠীস্ত জিতিবে বুঝি হরে ॥ 


অথ কালীকীন্তন সমাপ্র। 


সপ? $ 


্রীস্তীরুষ্ণকীর্ভন। 


1 রামপ্রসাদের কুষ্ককীর্তন নামে যে গ্রন্থের কগ। শুনা মায়, তাহা পাওয়া না কোবিন বৈদা 
ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত অনেক অনুসন্ধানে উহার যে কয়েক পওক্ষি বাহির করিতে পারিয়' ছিলে 


তাহ! দন ১২৬* লালের ১ লা পৌষ তারিখে মালিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, আনত 


তাহাই উদ্ধত করিয়া দিলাম।] 
প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী, 
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে, 
রাই যে পথে প্রয়াণ করে, 
কুটিল কটাক্ষশরে। 
কিবা টাচর সুন্দর কেশ। 
তার গন্ধে অপিকৃল, হইধা আকুল, 
নব ভানু ভালেতে নিবাস, 
উরে কলিক দে আছে, 
ভাবে পুর্ণচন্দ্র কোলে তার, 


এস্থলে 


ঝলমল তন্ুরুচি স্থির সৌবামিনী। 

রাই আমার মোহনমোহিনী ॥ 

মদন পলায় ডরে ॥ 

জিনিল কৃম্থদশরে ॥ 

সখী বকুলে বানাই বেশ: , 

কেশে করিছে প্রবণ ॥ 

মুখপয় কোরেছে প্রকাশ ॥ 

কি জানি ফুটে পাণচ,শার হৃদয়ে তরাস ॥ 
অপরূপ শোতা হোন আর। 


একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাদ রবি, সদন মদন রাজার ॥ 


অলক! কোলে মতিহার, 

ঘেন রাহুর দুখমাঝে, 

আখি লোল * অন্তষানি এই, 
তন্গ সুপায় লুকায়েছ, 

ষ্ঠা্ট অপাঙ্গ কাম কামান, 
সেই শ্ামস্থম্দর, মানস মৃগবর, 


* চল! 


কিবা খিচিত্র ভাব বিকাতার। 
দশনরাজিরাজে, টাদেরে করেছে আহার ॥ 
দে হরিণণশসশ্ত আছ যেই ॥ 

ব্যাধে ৰর্ধে পাছে, দিগ নিহারই সেই ? 
নাসাতিলক শর খরসান। 

ভাবে বুঝি করিছে সন্ধীণ 7 


সঙ্গীত রুঞ্চবিষয়ক | 


কেহ কেহ নিয়ত সঙ্গীত কয়েকটাও কৃষ্কীর্তনের অবশ বলিয়া বিক্চেনা 
করেন। 'জ্জন্ত এই স্থলেই এগুলির সন্নিবেশ করা হইল। 
দাঁন প্রসঙ্গ | 
9হে নূতন নেয়ে। ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥ 
ছু কূল রহিল দুর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর, 
কেমন কেমন করে হে দেয়া, * . মাঝ, যমুনায় ভাসে খেয়া, 
শুন ওহে গুণনিধি, নটো 1 হোক ছানা দধি, 
কিন্তু মনে করি এই খেদ। 
কাগারী যাহার হরি, দি ডুবে সেই তরী, 
মিছ! তবে হইবে হে বেদ ॥ 
বমুনা গভীরা সাঙ্গ! তরী, € . অবলা বালা কৃশোদরী, 
প্রাণ রক্ষার তুর্ষিমাত্র মূল। 
অবসান হলে! বেল! এঁকি পাতিয়াছ খেলা, 
ঝটিৎ পারে চন গ্রাণ নিতান্ত আকুল ॥ 
কহিছে প্রসাদ দাস, রম রাজ কিবা হাস, 
কুলবধূর মনে বড ভয় । 
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা, 
তাতে এত বাদ সাধা উচিত কি হয়॥ 


শ্ীশাশীসি 


ও নৌকা বাঁওহে ত্বরা করি, নূতন কাণ্ডারী, 
রঙ্গে ব্রজ বধূর সঙ্গে ॥ 


আতপ লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী 
চালন কর মনের রঙ্গে । 
আপন করহে পণ, চাওহে যৌবন ধন, 
হান ভাস গ্রেম্তরঙ্গে ॥ 
আগে চরাইতে ধেসু, বাজায়ে মোহন বেণু, 
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে । 
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন বা! বিষয় পেয়ে, 


ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে ॥ 
* দেবতা, অর্থাৎ মেঘ অথবা দেহ। 1নঠ 


প্রসাদ-পদাবলী । 5৯ 


ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ, 
কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে। 

সমর উচিত কও, কোনরূপে পার হও, 
দোম আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥ 


পপ 


সীতা-বিলাপ। 


; শীতাবিলাপ কোন্‌ রামপ্রমাদের কৃত, তাহ! বলিতে পারি না। শীপুর দলের রামপ্রমাদ ব| 
কবিরঞ্রন রাম প্রসাদ, ধিনিই ইহার প্রণেতা হওন না কেন, ভরসা করি প্রম!দগদাবল*তে 
ইহার সটান সন্নিবেশ সে জন্য অনঙ্গত বিবেচিত হইবে না। ) 
মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম, কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে | 
জনক ছুহিতে কাদতে কাদিতে, লব কুশ দৌোহে লইস্ক! সহিতে । 
আইল জীবন-নাথেরে দেখিতে, শিরে কর হানি পড়িয়। মহীতে, 
হাহাকার রব করিয়ে হে ॥ 
সীতার) লোচনে স'লল পড়িছে বরিয়া, রামের ছখানি চরণ ধরিয়। 
কাদেন জননী ককণা করিয়া, কোথাকারে প্রত গেলে হে চলি, 
কোন্‌ অপরাধ পাইয়ে হে ! 
অভাগিনী ডাকে উঠনা ত্বরিতো, শুনিয়। ন। শুনো এ কোন্‌ উচিতো, 
কমল নয়নে চাহনা। চকিতো, . বিদরে পরাণে। করন! স্থগিতো, 
প্রবোধ দেহন! উঠিয়ে হে! 
পলায় ধূসর এ হেন শরীর,  ছুকুল আপণুল হোয়েছে কটার, 
ললাট ফলকে পড়িছে রুধির, দিবসে মকলি দেখি মে ভিসির, 
আলো কর প্র জাগিয়ে ছে ॥। 
কর হোতে ধনু পড়েছে খয়া, কে হানিল বাণ বিমম কসিয়া, 
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া, কেমনে এমন দেশিব বসি, 
পরাণ বাইছে ফাটিয়ে হে'। 
ললাঁটে লিখন পুচাতে নারে, আপনি উদরে ধরেছি মারে, 
তনয় হইয়া বধিল্প পিতার, আহ! নাথ নাথ কি হলো আমার এ 
উপায় ন। দেখি ভাবিয়ে হে ॥ 
ধিব্‌ ধিক তোরে বলিরে তনয়, বুঝিলাম তোরা আমার ত নয়, 
এমন করিতে সমুচিত নয়, প্রহরে লইলি যমের আলয়, 
ইহ! দেখি আমি বসিয়ে হে ॥ 
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এ ছার জীবন কেমনে রাখিব, তোমার নিকটে এখনি মরিব, 
জাঁলি চিঃ1 আমি তাহাতে পশিব, নহে হলাহল অশন করিব 
কি কাজ এ দেহ রাখিয়ে হে। 
প্রসাদ কহিছে শুন দা জানকী, রামের মহিমা তুমি না জান কি 
গ্রাবোপ মান মা কমল কানকী, এখনি উঠিবেন রাঘব ধান্ুকী, 
দেখিবে নয়ন'ভরিয়ে গো ॥ 


শিব সঙ্ধীর্তন। 


1,৯১৭ 
হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়!। 
শিক্গা করিছে তভ ০ ভম্‌, 
গো ঠে ভে! ববম্‌ ববম্‌ বব বম্‌ ক্ষ বম্‌ গাল বাজিয়! । 
মগন হইয়। প্রমথনাঁথ, ঘটক ভমরু লইয়া হাত, 
কোটি কোটি দানব সাথ, শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া। 
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলাক্ন ছুলিছে হাড়ের মাল, 
নাগবজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া ॥ 
শশবর কল! ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে, 
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাঁইব ভাবিয়া | 
আন টাদ কিবা ঝরে চিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি, 
প্রঞছলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু বায় ভাঁগিয়া ॥ 
বিভুতি ভূষণ মোহন £বশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ, 
শব আভরণ গলায় শেধ, দেবের দেব যোগির। ! 
বৃষ্ভ চলিছে খিমিকি খিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি টিমিকি, 

ধরত তাপ দ্রিমিকি, দ্রিমিকি, হরিগুণে হর নাচিনা 

বদন ইন্দু টল উল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল, 
লহরি উঠিছে কল কল কল, জটাডুট মাঝে থাকিয়া। 

প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, শিয্পরে শমন করিছে জোর, 

কাটতে নারিহ্থ করম ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া ! 


[২] 
বব বম্‌ বম্‌ তোলা । 
মারী যেমন মিন্সে তেমন তেত্ি ছুটী চেলা | 


প্রসাদ-পদীবলা । ২১ 


আরোহণ বষোপরে, শিক্গে উদুব করে, মুখে বলে হরে হরে রুদ্রাঞ্গ মাল। ॥ 
জটাতে কু'লু কুলুধবন বিরাজিতা স্থরধুনী। 
মস্তকেতে মণি ফণী অর্ধচন্ত্র ভালা। 





সঙীত। 
[১7 


আমায় দেও ম! তবীলদারী । 

আমি নিমক্হারাম নই শঙ্রী ॥ 
পদ র্রভাগার সবাই লোটে, ইহা আমি সইতে নারি ॥ 
ভাড়ার জিন্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ধিগরারি। 
শিব 'আঁশ্বতোষ স্বভাবদাতা, তব জিম্মা রাখ ভারি ॥ 
অর্ধ অঙ্গ জায়গির, দাগো৷ তবু শিবের মাইনে তারি । 
আমি বিনা মাইনের চাকর কেবল চরণপূলার অধিকারী । 
ঘদি, তোমার বাপের ধার! ধর, তবে বটে আমি হারি। 
দি আমার বাপের পারা ধর, তব তো মা পেতে পারি ॥ 
প্রসাদ বলে অমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি । 
9 পদের মত পদ পাইন, “মস পদ লয়ে বিপদ সারি ॥ 


[১ 


যাআমায় ঘরাবে কত। 
কলুর চোক-ঢাকা ধলদের মত 
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত। 
তুমি কি দোবে করিলে আমায় ছটা কলর অন্তগত ॥ 
আশখি”ক্ষ নোনি লি পশুপঙ্গী আদি ঘত। 
তবু গবুধারণ হনয় নিবারণ বাতনাতে হলেম হত ॥ 
মা শব্দ মমতানত, কাদলে কোলে করে সৃতি 
দেশি ব্র্গাণ্ডেরই এই রতি মা, মামি কি ছাড়া জগত ॥ 
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, হরে গেল পাপা কত। 
একবার খুলে দে মা! চোকের ঠপি, হেরি গো ভোর অভয় পদ ॥ 
কুপুত্র হয় অনেক গো মা, কুমাতা নয় কখনত। 
প্রনাদ নে কুপুত্র তোমার করে রেখো পদানত ॥ 
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[৩] 
মন রূষিক।জ তোর এসে না। 
এমন মাঁনব-জমি রৈলো পড়ে, আবাদ করলে ফোন্তো৷ সোনা । 
কালা নামে দেওরে কেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না। 
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম থেঁসে না। 
অগ্য অব্শতাস্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না। 
আছে একতারে মন এইবেলা! তুই, চুটিয়ে ফসল কেটে নেন] ॥ 
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি তায় সেঁচনা। 
ওরে একা ধন্দ না পারিস মন, বামপ্রসাদকে সঙ্গে নেন । 
7৪ ] 
বল ম! তারা দড়াই কোঁথা। 
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ॥ 
মার সোহাগে বাপের আদর, এ ্টষ্াত্ত বথা তথা। 
যে বাপ বিমাতারে শিরে ধরে, এ্র্মন বাপের ভরসা বৃথা ॥ 
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথ!। 
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দুরে যাঁবে মনের ব্যথা । 
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাথ!। 
ওমা নে জন তোমার নাম করে মা, তার কপালে ঝুপি কাথা । 
[৫ ] 
ডুব দে মন কালী বলে। 
হৃদি রদ্াকরের অগাধ জলে ॥ 
রল্রাকর নয় শূন্ত কখন, দুচার ডুবে ধন না মেলে । 
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও, কুলকুগ্ডুলিনীর কুলে ॥ 
জ্ঞান সমুদ্রের মূঝে রে মন, শক্তিরূপ! মুক্ত। ফলে। 
তুমি ভক্তি-কর কুড়িয়ে পাবে, শিবের ঘুক্তি মতন নিলে 
কামাদি ছয় কুস্তীয় আছে, আহার লোভে সদাই চলে । 
তুমি বিবেক হল্দি গায় মেখে যাও, ছোবেন! তার গন্ধ গলে! 
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে । 
রামপ্রসাদ বলে ঝাপ দিলে মন, মিল্রে রতন ফলে ফলে ॥ 
[ ৬] 
আর কাজকি আমার কাশী। 
ওরে কালী পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি। 
হৃংকমলে ধ্যান কালে, আনন্দসাগরে ভাসি । 
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা! নাই তার মাথা ব্যথা 
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ওরে অনল দাহন বথা ক র তুলারাশি 

গয়ায় করে পিও দাত, পিতৃখধণে পায় ত্রাণ। 

ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গঞ্জ শুনে হাসি ॥ 
কাশীতে যোলেই সুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি। 
ওরে সকলের মূল ভাক্ত, মুক্তি তার দাসী । 
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল। 
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি ॥ 
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধর বলে, 

ওরে চতুর্বর্ণ করতলে, ভাবিসে রে এলোকেশী ॥ 


(+) 
মন কেনকে ভাবিস এত। 
যেন মাতৃহীন ব'লকের মত ॥ 
ভবে এসে ভাবছো বসে, কালের ভয়ে হয়ে তীত। 
ওরে কালেরো কাল যে মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত ॥ 
ফণী হয়ে ভেকেরে ভয়, 'এ যে বড় অদ্থুত। 
ওরে তুই করিম কি কালেরে তয়, হয়ে ব্রন্মময়ীর স্ৃত ॥ 
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত। 
অমন মা আছেন যার ব্রহ্গময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভাত! 
মিছে কেন ভাব দুঃখে, ছুগা বল অবিরত । 
ও মন হুর্গনামে ভয় থাকে না পুচে বায় ভাবনা যত ॥ 
দ্বিজ রাম প্রমাদ বলে, মনের ভুলে ভেবে ভেবে হলে হত । 
এখন গুরদন্ত তন্ব ধর কি করিবে রখিস্থৃত ॥ 
(৮) 
মলেম ভূতের বেগার খেটে। 
আমার কিছু স্থল নাইকো! গেটে ॥ 
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে। 
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, মা পঞ্চভুতে খায় গো বেটে । 
পঞ্চভৃত ছয়টা বরিপু, দশেন্দিয় মহা! লেঠে। 
তারা কারো কথা কেউ গুনে না, দিন তো! আমার গেল ঘেটে & 
যেমন অন্ধজনে হার!| দণ্ড পুন পেলে ধরে এটে। 
আমি তেয়ি ধারা ধর্তে চ'ই মা, কর্মরদোঁষে যায় গে! ছুটে । 
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্মড়রি দেনা কেটে। 
প্রাণ যাবার বেলা এই করে! মা, মেন ব্রক্গরন্ধ ঘাঁয় গো ফেটে 
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(৯) 
এবার আমি বুঝব হবে। 
মায়ের ধরবো চরণ লব জোরে | 

ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বলবো আমি যারে তারে। 
ভোল। আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥ 
পিতা পুদধে এক ক্ষেত্রে, দেখ! মাত্রে বলবো তারে। 
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কেমন করে ॥ 
মায়ের ধন সম্তানে পায়, সে ধন নিল কোন বিচারে । 
স্ভোল] মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ॥ 
শিবের দোষ বপি যদি, বাজে আপন গার উপরে। 
রাম প্রসাদ বলে ভয় করিনে, মায়ের অভক্প পদের জোরে ॥ 

(১০) 
ভাবনা কালী ভাবনা কিবে। 
ওরে মোহ -ময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবে ॥ 
অকণ উদয়কাল, গচিল তিমির জাল। 
ওতে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবে ॥ 
কেদে দিলে চক্ষে পুলা, ষড় দর্শনেয় এই অন্ধ গুল । 
ওরে না চিনিল জো মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবে ॥ 
যেখানে আনন্দ হাট, এর, শিখ্য নাস্তি পাঠ। 
€রে যাঁর নেটো তারি নাট, তঙ্কে তত্ব কে পাইবে ॥ 
ঘে রসিক ভক্ত শর, সেই প্রবেশে সেই পুর । 
রাম প্রপা বলে ভাঙলো ভূর, অ'গুন বেধে কে রাখিবে 

(১১) 


আমি কাজ হারালাম কালের বশে ॥ 
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে। 
যখন তার! ধন উপাজ্জন, করেছিলাম দেশ বাদশে । 
তখন ভাই বন্ধু দারা স্থত, সবাই ছিল আপন বশে ॥ 
এখন আমার ধন উপাজ্জন, 51 হইল দশার শেষে । 
সেই ভাই বন্ধু দারা স্থৃত, নির্ধন বলে সবাই রোষে ॥ 
যমদুত এসে, শিয়রেতে বসে, ধরবে যখন অগ্রকেশে। 
তখন সাজিয়ে মাচা, কল্সী কাচা, বিদায় দিবে দস্তী' বেশে ॥ 
হরি হরি বলি শ্শানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে। 
রামগ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে ॥ 
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(১১) 

মন করোনা স্থখের আশা। 

ঘদ্দ অভয় পদে লবে বাসা ॥ 
হোয়ে ধন্মতনয় ত্যজ আলয়, বনে গমন ছেরে পাশা । 
হোয়ে দেবের দেব সদ্িবেচক তনু শিবের দৈন্ত দশা ॥ 
সে যে ছুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন স্থখের আশে বড় কস! ॥ 
হরিষে বিষাদ আছে মন, করনা এ কথায় গোসা ৷ 
ওরে সুখেই দুঃখ দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥ 
মন ভেবেছ কপট ভদ্র, করে পরাইবে আশা ) 
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এডাবে না রতিমাসা ॥ 
প্রসাদের মন হও যদি মন, কম্মে কেন হও₹ুর চাষা । 
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অভি খাসা ॥ 

(১৩) 

অভয় চরণ সণ লুটালে। 

কিছু রাখলে না মা তনয় বলে ॥ 
দাতার কন্তা দাতা ছিলে, শিখেছিলে মা বাপের কুলে । 
তোমার পিতা মাভা ধেসসি দাতা, তেমি দাত] কি আমায় হালে । 
তাঁড়ার জিশ্সা ধার কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে। 
সদা ভাং শেয়ে সেম ভোলা, $8 কেবল শি্ণলে ॥ 
মা হায়ে মা জন্মে নে, কত গঃখ আমাৰ দিলে । 
প্রসাদ বলে এবার শোলে ডা.বে নব্বন শী বলে॥ 


(১) 


এবার বাজি ভোর হলো। 

9 মন কি খেলা খেলার বল ॥ 
শতব্ঞ্চ প্রবান পঞ্চ পঞ্চে আদায় দাগা দিশ। 
এবার ব্ড়ের ঘর করে ভর মর্রীটী বিপাকে মলো ॥ 
দ্রটা অশ্ব দুটা গজশ্দুর বসে কাল কাটালো। 
তারা চলতে পারে সকল খবে তবে কেন অচল হলো ॥ 
ছাখানা তরী নিদক ভরি বাদাম তুলি না চ্লিল। 
ওরে এমন স্থবংতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে বৈলো ॥ 
জ্রীরামপ্রসাদ বলে যোর কপালে অযাণেযে এই কি ছিল। 
ওরে অতংপরে কোপার পাশে পীলের কিস্তি মাত হ'ল ॥ 


১৬ 
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(১৫) 
এবার কালী তোমায় খাব। 
(খাব খাব গে দীন দয়াম়ী ) 
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥ 
গগুযোগে জন্ম হলে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে । 
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, ছুটার একটা করে যাৰ ! 
[ডাকিন। ধোগিনী ছুটা, তরকারী বানায়ে খাব । 
তোমার মুগ্ডমাল! কেড়ে নিয়ে, অথলে সন্বরা দিব ॥] * 
হাতে কাণী মুখে কাণী, সর্কাঙ্গে কালী মাখিব। 
যখন আসবে শমন বাধবে কসে, সেই কালী তাঁর মুখে দিঘ ॥ 
খাব খাব বলি মাগো উদরন্থ না করিব । 
এই হৃদ্দিপদ্ে বসাইয়ে, মনোমানসে পৃজিব ॥ 
বদি বল কালী খেল কালের হাতে ঠেকা যাব। 
আমার ভয় কি তাতে কালী বঙ্গে কালেরে কল' দেখাব ॥ 
কালীর বে জ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব । 
ত্বাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পত্তন, য. হবার তাই ঘটাইব ॥ 
(১১) 
মা গো তারা ও শঙ্করী। 
কোন অবিচারে আমীর উপর, কল্পে দুঃখের ডিক্রীজারি ॥ 
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি ' 
আমার ইচ্ছা করে, খঁ ছটারে, গরল খাইয়ে প্রাণে মারি ॥ 
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নাদেতে নিলামজারি ৷ 
এ ধেপান বেচে খায় কৃ পান্তি, তারে দিলি জমিদারী ॥ 
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা! পাব টাকা কড়ি। 
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজঝুমারী ॥ 
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিম্মিন্‌ তার আশয় ভারি। 
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী, যেরূপেতে আমি হারি ॥ 
ছিল স্থানের মধ্যে অতয় চরণ তাও নিয়াছেন জিপুরারি ॥ 
(১৭) 
নিত্যই তোর বুঝাবে কেট! 
 বৃঝে বুঝলি নাক মনরে সেটা 
কোথ। রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোঠা । 
খন আস্বে শমন, বাঁধবে কসে মন, কোথা রবে বাপ খুড়া জেঠা ! 


হই ছুই পঙকক্তি পরব্ত: মংঘোজশ মাত্র, রম প্রসাদের বলিয়া বিশ্বাস হয় না 
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মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা! কলসি ছেড়া চ্যাট 
ওরে সেধানেতে তোর নামেতে আছে থে রে জাবদা আটা ; 
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে ন। বাবে কেটা। 
রামপ্রসাঁদ বলে ছুর্গ। বলে, ছাড়বে সংসারের লেঠা। 


(১৮) 
আমি এত দোষী কিসে। 
ধী যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া! ভার, সারার্দিন মা কাদি বস ॥ 
মনে করি গৃহ ছাড়ি; থাকবো না আর এমন দেশে । 
তাতে কুলালচক্র ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে ॥ 
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে। 
কিন্ত এমন কল করেছ কালী, বেধে রাখে মায়াপাশে ॥ 
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রমা।দ ভাসে 
আমার সেই যে কালী, মনের কালী, হলেম কালী তার ব্ষিয় বশে! 
(১৭) 
মন রে আমার এহ মনতি। 
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তরতি ॥ 
যা পড়াই তাই পড় মন পড়লে শুন্নে ছুধি ভাতি। 
ওরে জান না কি ডাকের কথা, না পডলে ঠেঙ্গার গতি । 
কালী কালী কানী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি । 
ওরে পড় বাব! আত্মারাম, আয্মজনার কর গতি ॥ 
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেডিয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি। 
ওরে গাছের ফলে ক'দিন চলে, কররে চার ফলের স্থিতি? 
প্রসাদ বলে ফল! গাছে, ফল পাবি মন, শোন্‌ যুকতি। 
ওরে বনে মুলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নাত নিতি ॥ 
(-*) 
মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া ! 
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্ত, বাধ দিয়া ভক্তি দড়া । 
নন থাকতে ন! দেখলি*মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া । 
মা ভক্তে ছলতে নেবে এলেন, বেধে গেলেন বরের বেড়া ॥ 
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝ! বাবে মৃহ্য শেষে। 
মোলে দণ্ড ঢুচ'র কান্নাকাটা, শেষে দিবে গোবর ছড়া ॥ 
ভাই বন্ধু দারান্ুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া। 
মোঁলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দবে অষ্ট কড়া ॥ 


২৮ 
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অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিতে হরণ। 
দেসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া ॥ 
েই প্যানে এক মনে, সেই পাবে মা তোমাঙ্ন তারা । 
তখন একবার এসে কন্তারপে, বাম প্রসাদের বেঁধো বেড়া ॥ 
(২১) 
মা আমার অন্তরে আছ। 
তোমাক কে বলে অন্তরে শ্যামা ॥ 
হমি পাষাণ মেয়ে, বিষম মায়া, কতই ম| কাচাও গো কাচ ॥ 
উপাসন। ভেদে তুমি প্রধান মূর্তি ধর পাচ। 
“ভন পীচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাচ। 
শঝ ভার দেয় থে জন, তার ভার বিতে হাচ। 
যে জন কাঞ্চনের মুলা জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাচ । 
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাচ। 
কুমি সেই পাঁচে নির্ষিতা হয়ে, মনোয়ী হয়ে নাচ ॥ 
(২+১ 
এবার আমি সার ভেবেছি । 
এক ভাশীর কাছে ভাব শিখেছি ॥ 
বে দেশে রজনা নাই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি 
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি । 
দুম ছুটেছে আর কি মাই যুগে যগে জেগে আছি। 
এখারু যার *ম তারে দিয়া, মেরে “ম পাড়ায়েছি ॥ 
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে বং ধরায়েছি। 
মণিমন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি।॥ 
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্ত উভয়কে মাথে ধরেছি । 
এবার গ্রামার নাম বঙ্গ জেনে ধন্ম কম্ম সব ছেড়েছি । 
(২০) 
কালীপদ মরকত আলানে, মন কুগজরেরে বাধ এঁটে। 
কালীনাম তীন্ব খঙ্জে কন্মপাশ ফেল কেটে ॥ 
নিহান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে। 
ওঢর একে পঞ্চড়তের তার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে। 
সতত ত্রিতাপের তাপে, হু দিভূমি গেল ফেটে। 
নব কাদন্বিনীর বিড়খ্বনা, পরমাযুযায় ঘেটে ॥ 
নান! তীর্থ পর্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে । 
পাবে ঘরে বসে চারি ফল বুঝন! রে ছুঃখ চেটে। 


প্রসাদ-পদাবলী। ২৯ 


রামপ্রসাদ ক কিসে কি হয়, মিছে মোলেন শান্তর খেটে। 
এখন ব্রক্ষময়ীর নাম কোরে ত্রহ্গরন্ধ, যাক ফেটে ॥ 
(২৪) 
কে জানে রে কালী কেমন। 
যড়দর্শনে ন1 পায় দরশন ॥ 
কালী পদ্মবনে হংস দনে, হংসীন্মপে করে রহণ। 
তকে মূলাধারে সহআ্া।র, সদা যোগী করে মনন ॥ 
আত্মারামের আত্ম! কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন । 
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাষয়ীর ইচ্ছ! যেমন ॥ 
মায়ের উদর ব্ন্গাণ্ড ভাগ, প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর দশম, অন্ত কেবা জানে তেমন ; 
প্রসাদ ভাষে লোক হাসে, সম্তরণে সিদ্ধ গমন । 
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধন্বে শশী হয়ে বামন ॥ 
(২৫ 
আর বাণিজ্যে কি বাসন] । 
ওরে আমার মন বলনা ॥ 
ওরে খণী আছেন ব্ন্ষণয়ী, স্খে সাধ দেই হলন। ॥ 
বাজনে পবন বাস, চাশনেতে স্থপ্রকাশ। 
মনরে ওরে শরীরস্থা বক্ষময়ী, নিজিতা জন্মাও চেতনা ॥ 
কাণে ঘদি চোকে জল, ধার করে বে জানে কল, 
মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল এরহিকের একধপ ভাবনা 
ঘরে আছে মহার॥, দরাস্তিক্রমে কাচে ঘন; 
মনরে ওরে শ্রীনাথ দন্ত, ধর তর কলের কাট খোলনা! । 
অপুৰ্ৰ জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদ্ঘাতী, 
মনরে ওরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপুজ। বিড়ম্বনা ॥ 
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে, 
মনুর ও?র সিন্দুর বিধবার ভালে, মরি কিব) বিবেচন| ॥ 
(২৯) 
আমি কি দুষ্েরে ডরাই। 
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই: 
আগে পাছে ছুথ চলে মা যদি কোন খানেতে ঘাই। 
তখন ছখেরণবোঝা মাথায় নিগ্নে দখ দিয়ে মা বাজার মিলাঁ ই ॥ 
বিষের কৃমি বিষে থাকিঞজা, বিন খেয়ে প্রাণ রাশি সদাই 
আমি এমন বিষের কৃমি মাগে!, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই 


প্রাদ-পদাবলী । 


প্রসাদ বলে ব্রঙ্গময়ী বোঝ! নাবাও ক্ষণেক জিরাই। 
দেখ সখ পেয়ে লোক গৃর্ব করে আমি করি ছুখেরড়াই। 
ঃ (২৭) 
রলনে কালী নাম রটরে॥ 
মৃত্যুরূপ! নিতান্ত ধরেছে জঠরে ॥ 
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে, 
কেবল বাদার্থমাত্র, ঘট পটরে ॥ 
রসনারে কর বশ, শ্ামানামান্বত রম, 
তুমি গ'ন কর পান কর, সে পাত্র বটরে ॥ 
স্থধাম্য় কালীর নাম, কেবল কৈবলা ধাম, 
করে জপনা৷ কালীর নাম, কি উৎকষ্টুরে ॥ 
এতি রাখ সব্বগুণে দ্বিঅক্ষর কর মৰে, 
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী বর্ষে কাল কাটরে ॥ 
(২৮) 
মন রে আমার ভূলো মাঁমা। 
ও তুই জানিস নারে খয়চ জমা ॥ 
বখন ভবে জম! হলি, তখন হইতে খরচ গেলি, 
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শুন্ত নামা ॥ 
বাদে হলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবিল বাকী, 
তহবিল বাকী বড় ফাকি, হবে না তোর লেখার সীমা । 
প্রসাদ বলে, দেখসে বুঝে কিসের খরচ কাছা'র জম । 
একবার অস্তরেতে ভাব দেখি মন, কালীতারা! উমাাম! ॥ 
(২৯) 
ভাল নাই মোর কোন কালে। 
ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন কুপথে চলে ॥ 
হেদে গে! মা! দরশভূজ্জা, আমার ভবে তন্থ হইল বোঝ । 
আমি না করিলাম তোমার পুজা জবা-বিন্ব-গঙ্গাজলে ॥ 
এ ভবনংসারে আসি, না করিলাম গয়াকাশী। 
যখন শমনে ধরবে আমি, ডাকব কালী কালী বলে॥ 
দ্িজরামপ্রসাদে বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে। 
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কুলে ॥ 
€৩০) 
মন কি কর তত্ব তারে 
ওরে উন্মত্ত, আধার ঘরে ॥ 


প্রনাদ-পদাবলী । ৩১ 


সে যে ভাবের ধ্ষিয় ভাব বাতীত, অতাবে কি ধর্তে পারে। 
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে। 
ওরে কোঠার ভিতর চোরকুঠারী, ভোর হলে সে লুকাবে বে 
ষড়দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্থঘোরে। 
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥ 
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগযুগান্তরে । 
হলে ভাবের উদয় লয় মে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥ 
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আম তত্ব করি যারে। 
সেট! চাতরে কি ভাঙবে হাড়ি বুঝবে মন ঠারেঠোরে ॥ 
৩৯ 

মায়ার এ পরম কৌতুক ॥ . 

মায়াব্ধজনে ধাবতি, অধদ্ধজনে লুটে স্থুখ ॥ 
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মুর্খ সেই । 
মনরে ওরে, মিছ'মিছি সার ভাবে, সাহসে বাধিছ বুক ॥ 
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা। 
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, দ্ছা। ভাব ছুখ সুখ ॥ 
দীপ জেলে আধার ঘ:র, দ্রব্য ব্দি পার করে। 
মনরে ওরে, তখনি নির্বাণ করে, না রাখে রে একটুক ॥ 
প্রাচ্ছ অট্রালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ । 
রামগ্রসাদ বলে মশারি তুলে দ্ধ রা আপনার মুখ ॥ ৪২ ॥ 


এই সংসার ধে রা টা । 

ও ভাই আনন্ববাজারে লুটি। 
ওরে ক্ষিতি জগ বঙ্ধি বাযু, শৃন্তেতে পাচ পরিপাটি । 
প্রথমে প্রক্কৃতিস্থলা, অহস্কারে লক্ষকোটী। 
সেমন শরার জলৈ স্্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥ 
গর্তে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি । 
ওরে ধারীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি ॥ 
রমণী বচলে সুধা, সুধা লয় সে বিষের বাটা। 
আগে ইচ্ছান্থখে পান করে, বিষের জাঙায় ছটফটি। 
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদিমেয়েটি ॥ 
ওমা যা ইচ্ছা হয় তাই কর বি পাষাণের বেটি ॥ 

৩৩ 


মন তুই কাঙ্গালী কিসে। 
ও তুই জানিসনা রে সর্বনেশে ॥ 


৩২ 


প্রসাদ-পদাবলী। 


অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে । 
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিসনা ৫ে বসে বনে ॥ 
মনের মত মন বদি হও, রাখ রে যোগেতে নিশে। 
ষখন অজপ! পুণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে ॥ 
গুরুদন্ত রগ তোড়া, বাধিৰে যতনে কসে। 
ওরে রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে ॥ 
৩৪ 
আ'ম তাই অভিমান করি। 
আমায় করেছ থে মা সংসারী। 
অর্থ বিন বার্থ যে এই সংসার বারি: 
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী ॥ 
জ্ঞানধণ্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধরা ততপ্রি । 
ওমা বিন দানে মথুরাপারে, যান্নি গ্নেই ব্রজেশ্বরী 
নাতোয়ানি কাচ কাচ মা, অঙ্গে ভম্ম উদণ পরি । 
ওম! কোথার নুকাবে বল, তোমার ঝুঁবের ভাগারী ॥ 
গ্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোপে ভারি 
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পঞ্গে বিপদ সারি ॥ 
(৩৫) 
এবার কালী কুলাইব । 
কালি কোসে কালী বুনে লব ॥ 
মে নৃত্যকালী কি অগ্গিরা, কেমন করে তায় রাখিব 
আমার মনোধষন্বে বাছা করি, হৃপিপন্মে নাচাইব ॥ 
কালীপনের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব। 
আছে আর যে ছটা বড় ঠযাটা, সে কটাকে কেটে দিব ॥ 
কাপী ভেবে কালী হোয়ে, কালী বলে কাল কাটাব। 
আমি কালাকালে কালের মুখে, কাশী দিয়ে চলে যাব! 
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব। 
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু কালী বুলি না ছাড়িব ॥ 
(৩১) 
একবার ডাকরে কালীতাব্রা বোলে, জোর করে রমনে 
ও তোর ভয় কিরে শমনে ॥ 
কাজ কি তীর্থ গঙ্গাকাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী। 
তাঁর কাজ কি ধর্মমকম্ম, ও তাঁর মন্দ কেব! জানে ॥ 


প্রণাদ-পদাবল;। ৩৩ 


ওজনের ছিল ভরসা, স্থপ্্ মো পূর্ণ আশ | 
কামপ্রসাদের এই দশা, ব্ভাবে ভেবে মনে । 
(৩৭) 
মন খেলাওরে দাণ্ডাগুলি। 
আমি তোমা বিন! নাহি খেলি ॥ 
এডি বেড় তেড়ি চাইল, ঢাম্পাকলি ধূলাদলি। 
আমি কালীর নাথে মারব বাণ্ড, ভাব মের মাথার খলি ॥ 
ছয় জনের মন্্রণ নিলি, তাইতে পাগল ভূলে গেপি। 
রামপ্রধাদের খেলা ভাৎলি, গলে দিলে কাথা ঝুলি ॥ 
(৩৮) 
কালীর নাম বড় মি । 
"সদা গান কর পান কর এটা ॥ 
ওর ধিব্রে রসনা ত৭্‌ ইচ্ছা করে পায়স পিট । 
নিরাকার সাকার ককার, ককার সবাকার ভিটা । 
৪রে ভোগ ঘোক্ষ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কেটা । 
কালী যার হৃদে জাগে, ছদয়ে তার জাঙ্গবীটা। 
মে বেকাল হলে মহাকাপ হয়, কালে দিয়ে হাততালি)! 
জ্ঞানাগি অন্তরে ছেলে ধর্মাধন কর ঘিঠা। 
তুমি মন কর বিছ্বদণ, আর ৮ কর মহ যেউ ॥ 
আদার এ জগ দন্ণাকালীর, দেবো ভবের দ্াগা চিন। 
5: 
তারা নাপ্ম সকলি ঘচায় | 
কেবল বহেমান্ ঝুলিকাথা, সেটা নিত্য নয়: 
পেসন স্ব্কারে স্বণ হতেও স্বর্ণ খাদে উড়ায়। 
এমা তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনিতো। দেখায়। 
জন দুহস্থলে ছু"? বলে, পেয়ে নাশ ভয় ॥ 
এমা তুমিতে অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় 
যার পিতামাতা ভদ্মমাখে, তরুভলে রয় । 
ওমা তার তনয়ের ভিটে টর্যাকা, এ বড় সংশয় " 
প্রমাদ ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়। 
ওরে ভাই'বন্ধ থেকোনা আর প্রসাদের আশার । 


*্ স্বৃত প্র্দে পের পাত্র, 


শু 


৩৪ 
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[৪*) 
কেন গঙ্গাবাসী হব। 
ঘরে বসে মায়ের নাম গায়িন। 
আপন রাজা ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব। 
কালীর চরণভলে কতশত, গয়াগঙ্গা দেখতে পাব ॥ 
প্রবামপ্রসাদ্দে বলে, নিদানকালে কালীর পদে শরণ লব। 
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে ম! বলিব । 
[৪১] 
কালী সব ঘুচালে লেটা। 
আগম নিগম শিবের বচন, মানবি কি না গানবি সেটা ॥ 
শান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা। 
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, স্ঠলনা আর সিদ্ধি ক্বোটা । 
"ষজন (তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় ভার রূপের ছটা । 
তার কটিতে কৌপীন মেলে না, গায় ছালি আর মাথায় জট ॥ 
ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমাক্ক লোহা পিটা। 
আমি তণ কালী বলে ডাক, সাবাস আমার বুকের পাটা ॥ 
চাকলা ছুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামগ্রসীদ কণার বেটা। 
এযে মায়েপোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মন্তব বুঝবে কেটা 
1 ৪২ । 
মা মাবলে আর ভাঁকবনা। 
ওমা দিয়েছ দ্রিতেছ কতই ঘন্তরণা ॥ 
ছিলাম গহবাসী, করিলি সন্যাসী, আর কি স্গমত। রাখিস এলোকেশা, 
দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা! মাগি খাব, 
মা বলে আর কোলে যাব ন1। 
ডাকি বারেবাঁরে মা মা বলিক়ে, মা কি রয়েছে চন্য কর্ণ খেয়ে, 
মা বিদ্যমানে, এ দুখ সন্তানে, মা ফলে কি আর ছেলে বাচেনা । 
পে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ ন্ত্র, মা হয়ে হলি মা সন্তানের শক্র, 
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি, দিবি দিবি পুন জঠরযস্লণা ; 
৪৩] 
সামাদ্‌ সামাল্‌ ডুবলো তরী । 
আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা, ভজলে ন। হরহুন্দরী 
প্রবঞ্চনার বিকীকিনি, করে ভরা কৈলে ভারী। 
সারাদিন কাটালে ঘাটে বনে, সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী॥ 
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এক তোর জীর্ণ তরী, কপুষেতে হলো ভারি । 
দি পার হবি মন ভবার্ণবে, মায়েরে কর কাগারী ॥ 
তরঙ্গ দেখিয়া! ভাবী, পলাইল ছয়ট। দ!ড়ী। 
এখন গুরু বর্গ সার কর মন, প্রসাদ মায়ের আজ্ঞাকারী ! 
৪৭ | 
মন করোনা ত্বেষাদেষি। 
যদি হবিরে বৈকৃঠ্ঠবাসী ॥ 
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোজতল্লাসি ৷ 
ই যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশা ॥ 
শিবরূপে ধর শিক্ষা, কৃঝরূপে বাঁজীও বাশী। 
ওম] রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥ 
দ্গন্দ ঈ দগগগর, পীতাহ্বর চিরবিলাসী। 
খাশানবাপিনী বাসী, অযোধা গোকল নিবাসী ॥ 
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু দান্দে এক বয়সী । 
যেমন অনুজ ধানুক সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী ॥ 
প্রসাদ বলে বঙ্গ নিবূপণ্রে কথা দেতোর হাসি। 
আঘার রঙ্গময়ী সকল ঘনে, পদে গঙ্গা গয়াকাশী ॥ 
৮8৫ . 
অসকালে ঘাব কোথা । 
আহি পরে এলাম ঘথা তথা ॥ 
দিবা হলেো৷ অবস'র, ভাই দেখে কাপছে প্রাণ 
£মি নিরাশ্রয়ের আশয় হয়ে স্থান দাও গো জগন্াাতা ॥ 
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব॥ দাতা । 
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে, রাদবে রাখ এই কথা ॥ 
] ৮৩ 
পতিতপাঁবনী তাঁরা । 
ওমা কেবল তোমার নাম সারা ॥ 
তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা। 
বশিষ্ঠে চিনিয়াছিলে, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিলে । 
সদ্দবধি হুইয়াছ ফণী ঘেন মণিহারা ॥ 
ঠেকেছেলে মুনির টাই, কার্দাকারণ তোমার নাই । 
ওয়ায় সয় তয় রস, সেইরূপ বর্ণপাা 1* 


এশা শশিশীশীশ্াপশীটী শীশশীশীাাাীশাীশীাাাািশিীীশাাশিিীীশিিি শীট 


ক. ৬, সত, রবী মন 
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দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠী একের বোঝ1। 
লেগেছে দশের তাঁর, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥ 
পাগল বেটার কথায় মজে, এতকাল মলেম ভজে। 
দিয়েছি গোলাঁমি খত, এখন কি আর আছে চারা ॥ 
আমি দিলাম নাকে খত, তুমি দেও মা ফারখত। 
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা থারা ॥ 
বসতি ষোড়শদলে, ব্যক্ত হবে ভূমগুলে, 
প্রস'দ বলে কুতুহলে, তারায় লুকায় তার! ॥ 
[৪৭ ] 
কেমন করে, ছাড়ায়ে যাষা ॥ 
দেখবে। এবার অধষ বলে। 
ছেলের হাতে কলা নয় যা, ফাকি দিয়ে কেড়ে খাবা ॥ 
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খুঁজে জে নাহি পাবা। 
বস পাশে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা । 
প্রসাদ বলে ফাকিজুকি, মাগে। দিতে পার পেলে হাবা। 
আমায় মি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা । 
18৮ 7 
মা হওয়া কি মুখের কথ!। 
(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা ) 
যদি না বুঝে সস্তানের ব্যথা ॥ 
দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাত1। 
এখন ক্ষুধার বেল! সুধালেন।, এল পুত্র গেল কোথা ; 
সস্তানে কুকন্ম করে বলে সারে পিতামাতা । 
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয়ন। ব্যথা । 
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা। 
ধর্দি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা । 
1 8৭ 
মা আমি পাপের আসামী । 
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি ॥ 
প[তিতের মধ্যে লেখা, যায় এই জমী॥ 
তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী॥ 
আমি মোলে এ মহলে, আর নাই হামি। % - 
মাগো এখন ভাল ন। রাখোত, থাকুক রামরামি | ! 


ক. প্রার্থী। 1 সমানে সমান, যেমন তেমনি । 
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গঙ্গ। যণ্দ গর্ভে টেনে, লইল এই ভূমি। 
কেবল কথা রৰে কোথা রব কোথা রবে তুমি ॥ 
( অব্শিষ্ট অংশ পাই নাই ।) 
৫০ 
আমার ধন রে যারে। 
আমি কালীর স্থত, যমের দূত, বল্গে যা তোর ধন রাজারে ॥ 
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ধতীর অনুমতি । 
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীবরে ॥ 
সনদ আমার উরস্‌ পাটে, যেম্সি সনদ তেমনি টাটে 
তাতে স্ব অক্ষরে দণ্তখৎ, করেছেন যে দ্বিগম্রে ॥ 
সনদ্দ পেলাম মায়ের কাছে এতে কি আর গলদ আছে। 
প্রসাদ বলে ভয় দেখালে যাবৰে মায়ের দরবারে ॥ 
[৫৬ |] 
আমি ক্ষেমার খাসভারিফের প্রজা । 
ধ থে ক্ষেমঙ্করী আমার রাঁজ। ॥ 
চেননা আমারে শমন, চিন্লে পরে হবে সোজা । 
আমি শ্তামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের ৰইরে বোঝা । 
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মালে শুকা হাঁজ1। 
দেখ বালী চাপা সিকত নদী, তাতেও মহ্থাল আছে তাজ £ 
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়া ও ভুতের বোঝা । 
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, জানন। সেই পদের মজ! ॥ 


৫২1 
তারা মামি নই“আটামে ছেলে। 
আমি ভয় করিনে চোক রাঙ্গালে ॥ 
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে ঘা হৃদ্কমলে । 
ওম আদার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥ 
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে) 
এবার করধ নালিশ নাথের আগে ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥ 
জানাইব কেমন্ধ ছেলে, মোকদদমায় দাঁড়াইলে। 
ধখন গুরুদন্ত দশ্তাবেজ, গুজরাইব মিছিলকালে ॥ 
মায়েপোয়ে মোকন্দমা, ধূম হবে রামপ্রপাদ বলে। 
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে ॥ 
1৫৩! 
তোমার কে মা বুঝবে লীলে। 
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে ॥ 


৩৮ 
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তুমি দিয়ে, নিচ্চো তুমি, বাছ রাখোন। সাঝ সকালে। 
তোমার অনীম কাধ্য অনিবার্ধ্য মাপাও থেমন যার কপালে । 
তোমার অভিদন্ধি পদে বন্দী ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে। 

তুমি যেমন দেখাও তেঘ়ি দেখি, জলেই তুমি ভাসাও শিলে । 
তোমার জারি জুরি আমার কাছে খাটবে না মা! কোন কালে। 
ওসব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে । 


[ ৫৪ ] 


যারে শমন যারে ফিরি। 
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥ 
পাপপুণ্যের বিচারকারী, তোরযম হয় কালেন্টরি। 
আমার পুণ্যের দফা সর্ব শৃন্ট, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি ॥ 
শমন দমন ভীনাঁথ চরণ, সর্বদাই হৃদে ধরি। 
আমার কিসের শঙ্কা মেরে ডঙ্কাঃ চলে যাব কৈলাঁসপুরী ॥ 
রামপ্রপাদের ম! শঙ্করী, দেখ নাঁ চেয়ে ভয়ঙ্করী। 
আমার পিতা বটেন শুলপাণি, ব্রঙ্গা বিষণ দবারের দ্বারী ' 
[৫৫ | 
দুর হয়ে যা যমের ভটা। 
ওরে আমি বগময়ীর বেট! ॥+ 
ব্লগে যা তোর যমরাজারে, আমার মতন নেছে কটা। 
আমি যমের যম হ'তে পারি, ভাবলে রক্গময়ীর ছটা । 
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সাম্লায়ে বলিস্‌ বেটা! 
কালী নামের জোরে বেধে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা । 
[৫ 1 
ওরে শমন কি ভয় "খাও মিছে। 
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়াছে । 
ইজারার পাটা! পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়ে'ছ। 
ওরে স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে (কাথা দাহন করেছে: 
হিসাঁব বাকি থাকে যণ্দ, দিবনারে তোদের কাছে। 
ওরে রাজা থাকৃতে কোটালের দোহাই, কোন্‌ দেশেতে কে দিয়াছে 
শিবরাজ্যে বসতি করি, শিব আমায় পাটা দিয়াছে। 
রামপ্রপাদ বলে সেই পাট্টাতে, রহ্মময়ী সাঙ্গী আছে; 


ক্* ভট--যোদ্ধা, এখানে অনুচর বা দু ॥ 


প্রসাদ-পদাঁবলী । ৩৯ 


৫৭ 
| ওরে, রনি পারে এলি । 
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মুল হারাইপি ॥ 
গুরুদত্ত র্রভরে, কেন ব্যাপার না করিলি। 
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥ 
শ্রীরামপ্রাদে বলে, সে তর্থকেন না আনিলি। 
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি ॥ 
[৫৮ ] 
অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি। 
আমি আর কি যমের তয় রেখেছি ॥ 
কালীনাম কনতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি। 
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি? 
দেহের মধো স্বজ বেজন, তার ঘণ্রতে ঘর করেছি । 
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রিখেছি ॥ 
সারাংসার তার! নাম, আপন শিখাগ্রে নেধেছি । 
বামংপ্রসাদ বলে ছুর্গা বলে, যাত্রা! করে বসে আছি ॥ 
[৫৯ 7 
ইগে কি আর আপদ বাছে। 
এইট যে তারার জঙ্গী আমায় “দছে ॥ 
বাতে দেবের দেব সুষ্কষাণ হয়ে, মহামন্ধে বীজ বুনেডে : 
ধৈর্য খোটা, ধর্মী বেড়া, এদেহের চৌদ্দিক ঘেরেছে। 
এখন কাল চোরে কি কর্তে পারে, মহাকাল রক্ষক হয়েছে; 
দেখে শুনে ছয়ট। বলদ, থর হোতে বাহির হয়েছে। 
কালীনাম আন্ত্রর তীক্ষধারে, পাপ ভূণ সব কেটেছে ।, 
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তার, অহনিশি বধিতেছে। 
প্রসাদ বলে কালীবৃক্ষে, চতুর্বর্ণ ফল ধরেছে ॥ 
1 ৩৪ । 
মাগো আমার কপাল দুষী। 
দুবী বটে গো আনন্ময়ী ॥ 
আমি ইহিক সুখদ্দও হয়ে, বেতে নার্লাদ বারাণসা। 
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থ'কিতে, মোর ভাগোতে একাদণা । 
অন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃথি করি, 
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চ্। 
না করিলাম ধর্শকর্শ, পাপ করেছি রাশি রাশি। 
আমি যাবার প:থ কাটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥ 


প্রসাদ-পদাবলী | 


জনমি ভারতভুমে মা» কি কর্ম করলাম আসি। 
আমার একুল ওকুল ছুকৃূল গেল, অবুলপাথারে ভাসি ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাবতে নারি দিবানিশি । 
ওমা খন শমন জোর করিবে, ছুর্গানামে 1দব ফাঁসি ॥ 
[ ৬১]. 
বড়াই কর কিসে গে মা। 
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে ॥ 
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, থাঁক ক্ষেপা সহবাসে । 
তোমার আদি মুল সকলই জানি, দাতা তুমি কোন্‌ পুরুষে ॥ 
মাগীমিন্সে ঝগড়া করে, বরৈতে নার আপন বাসে । 
যাগো তোমার ভাত'র ভিক্ষা করে,,ফিরে কেন দেশে দেশে ॥ 
প্রসাদ বলে ধন্দ খলি, কেবল তোম্্রর ব'পের দোষে । 
মাগো আমার বাপের নাম লইলে ধ্বিরাজ করে কৈলাসে ॥ 
[৮২] 
এমন দিন কি হবে তারা £ 
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়ব ধারা ॥ 
হৃ্দিপদ্া উঠবে ফুটে, মনের আধার যাবে ছুটে, 
তথন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা ॥ 
তাজিব সব ভেদাভেদ, ঘচে যাবে মনের খের, 
ওরে শত শত সতা বেদ, তার! আমার নিরাকারা ॥ 
ঈরামপ্রপাদ রটে, মা! বিরাজে সর্ব ঘটে, 
ওরে জাথি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভবা॥ 
(৬৩) 
আর ভূলালে ভূল্বোনা গো। 
আমি অভয় পদ সাঁর করেছি, ভর হেলব ছুল্বনীগে। ॥ 
বিষয়ে আপক্ত হয়ে, বিষের কুলে উপ্বনা গে ॥ 
সুখদুঃংখ ভেবে সমান, মনের আগুণ তুল্বুনা গো । * 
ধন লোতে মন্ত হয়ে, গ্ারে দ্বারে বুল্বনা গো ॥ 
আশা! বাযুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুল্বনা গে! ॥ 
মান্ধাপাশে বদ্ধ হক্পে, প্রেমের গাছে ঝুল্বন1! গো। , 
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্বনা গো ॥ 


শশী শা শা শা াাাাশীশাীীাাাাটাটিটি 


স* ভসণ করিব না। 


প্রসাদ্-পদাবলী। 


নু 
আছি তেই তরতলে নে 1 
মনের আনন্দে হরিষে ॥ 
-আগে ভাংবো গাছের পাতা, ভাটি ফল ধরিব শেষে । 
রাগ দ্বেষ লোত আদি, রেখে দুর'দশে | 
রব রসাভাসে হ। গ্রত্যাশে, ফলিতার্থ রসে ॥ 
ফলের ফলে সুফল লয়ে, যাইষ .নিবাসে। ও 
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ॥ 
মন কর কি লওরে সুধা দুজনাতে মিশে । 
খাবে একই নিঃশ্বাসে যেন হুর্যানম শোষে ॥ 
বামপ্রসাদ্দ হলে আমার কোষ্ঠ শুদ্ধি তারাবেশে । 
মাগী জানেনা যে মন কপাটে খিল দিয়াছি কোনে ॥ 


[ ৬৫ | 
ছি মন তুই বিষয় লোভা। 
কিছু জাননা, মাননা, শুননা! কথা ॥ 
অশ্তচি শুচিকে লোয়ে দিবা ঘরে কর শোতা। 
বন্দি ছুই সত্তীনে পীরিত হয, তবে শ্যা্া মারে পাবা ॥ 
ধর্মাধর্্ম দুটো অজ, তুচ্ছ গোটায় বেধে থোবা। 
রেজ্ঞান খড়ের বপিদান, রিলে কৈবলা পাবা ॥ 
কন্যাণকারিণী বিগ্ভা, তার ব্যাটার মত লবা। 
রে মাযাশুত্র ভেদহ্ত তারে পুরে হাকায়ে দেবা ॥ 
আত্মারামের অন্নভোগ, ছুটা সেই মাকে দিবা। 
রামপ্রসাদ দাসে কয় শেনে, ব্রঞ্ধকসে মিশাইবা ॥ 
৬৬ 3 
মনরে শামা মাকে ডাক। 
ভক্ষি মুক্ত করতলে দেখ ॥ 
পরিহরি ধনমদ, ভগ পদ ফোক নদ, 
ক'লেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ ॥ 
কালীরুপাময়া নাম, পুর্ণ হবে মনদাম, 
অষ্ট যানের অন্ধ বাম, আনন্দেতে সুখে থাক ॥ 
রামপ্রসাদ দান কয়, রিপু ছয় কর জয়, 
মার ডঙ্কা ত্যঙ্জ শঙ্কা দুর ছাই করে হাক ॥ 
৬প ] 
মন ভেবেছ তীর্থে যাবে। 
কা'লী পাদপদ সুধা ভাজি কুপে পড়ে আগন খবে॥ 


৪২ 


প্রদদাদ-পদাবলী। 


ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ, 

ওরে জরে কাশী সর্বনাশী ত্রিবেণী ন্নাণন রোগ বাড়াবে ॥ 
কালীনান মহোযধি, ভক্তিভাবে পান 'বধ্ধ, 

ওরে গান কর পান কর আত্মারামের আত্ম হবে ॥ 
মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেবায় হবে আশ মুক্ত, 

ওরে সকলি সণ্ঠবে ভাতে গপরমাত্মায় মিশাইবে ॥ 
প্রসাদ বলে মন ভায়। ছাড়ি কল্পতর ছায়া। 

ওরে কীটা বৃক্ষের তলে গিষে মৃতায়টা কি এড়াবে ॥ 


্ট 
ছিছি না দিতি বাজী। 

কালী পাদপদধ সুধা ত্যজে বিষয় বিফ হপি রাজি ॥ 

দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমীয় কয় রাজাজি। 

সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট ঝ্ীতি পাজি ॥ 

অহঙ্কার মদে মণ্ড বেড়াও যেন কাঙ্জির তাজী। 

তুমি ঠেক্কবে ধখন শিখবে তখন বর্ষে কালে পাপোষ বাজি। 

বাল্য জরা বৃদ দশ ক্রমে ক্রমে হয় গঁতাজি। 

গড়ে চেরের কোটায় মন ট্রটায় ঘেষ্উজে সে মদগাজি॥ 

কড়হলে প্রসাদ বলে জর। এলে আমুব হাজী। 

বখন দণ্ডপাঁণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি ॥ 


৬৯ 
এ শরীরে কাজ কি তা ভাই রা প্রেমে না গলে। 
ওরে এ রূসনায় ধিক ধিক কালীনান নাহি বলে ॥ 
কাঁলীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বল তারে, 
ওরে সেই সে ছরস্ত মন ন1 ডুবে চরণতলে ॥ 
সে কণে গড়,ক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ, 
ওরে সুধাময় নীম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে! 
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে, 
ওরে না পুরে অগ্তলি যদি চন্দন জব] বিদ্বদলে ॥ 
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রিদিবা, 
ওরে কালীমৃন্ত বথা। তথা ইচ্ছাস্থখে নাহি চলে ॥ 
ইন্জিয় অংশ যার, দেবতা কি বশ তার, 
রাম প্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম কি কখন ফলে ॥ 
৭০ ই 
মনরে ভালবাস হারে । 
যেজন নেয়ায় ভবসিদ্ধু পারে ॥ 
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এই কর ধার্ধয কিবা কার্ধ্য অসার পসারে। 
ধনে জনে আশ! বৃথা, বিশ্বত সে পৃবব কথা, 
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা ঘাবে কোথাকানে। 
সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ, 
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে ॥ 
অহঙ্কার.ছ্বেব রাগ, প্রতিকৃলে অনুরাগ, 
দেহরাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে ॥ 
যা করেছ চার! কিবা, প্রায় অবসান দিঝ1, 
মণিতবীপে ভাব শিব! দদাশিবাগারে। 
প্রসাদ বলে হগানাম, সুধামযর় মোক্ষধাম, 
জপ কর অবিরাম সধাও রসনারে ॥ 
[৭১] 
তারা! আর কি ক্ষতি হবে। 
হেদে গো জননি শিবে ॥ 
তুমি লবে লবে বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে, 
থাকে থাক যাক যাক এ প্রাণ যায় যাবে। 
যদি অভয় পদে মন থাকে তো৷ কাজ কি আমার “ভবে । 
বাড়ার়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও 'শবে। 
একি পেয়েছ আনাড় দাড়ি তুফানে ডরাবে ॥ 
আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে। 
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ড্রবে উবে ? 
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে। 
আছি কাঠের মুরাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে ॥ 
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমি তো সে হবে। 
তখন আম ভাল কি তৃমি ভাল তুমিই বিচারিবে। 
[৭২] 
আমি অই খেদে খেদ কর। 
খবী যে তুমি মা থাকিতে আমার জাগ! ঘরে হয় গো চুরি । 
মনে করি £ভামার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি। 
আমি বুঝেছি জাশয় “জনেছি তোমার চাতুরি ॥ 
কিছু দিলেন। পেলেন, নিলেনা খেজেনা, মে দোষ কি আমারি 
যদি'দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াই তাম “তোমারি " 
যশ: অপযশ: স্থরস সকল রস তোমারি । 
ওগো রসে থেকে রমভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ৷ 
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প্রনাদ বলে মন দিয়াছ মনেরে জাখঠারি। 
ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি ॥ 
[5৩]. 
দিবাঁদিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদন1। 
নীলকাদদিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্রসন1॥ 
মূলাধারে সহত্রারে বিহরে সে মন জানক্গা | 
সদ] পনবনে হংসার্ূপে আনন্দরসে মগন| ॥ 
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা! 
জ্ঞানাগ্নি জালিয়! কেন ত্রঙ্গময়ী রূপ দেখ না॥ 
গ্রসাদ বলে ভক্তের আশা! পৃর্াইতে অধিক বাসন! । 
সাকারে সাযুজ্য হবে শির্বাণে কি গুণঃবলনা ॥ 
| ৭৪ ] এ 
সেকি এন্সি মেয়ের মেয়ে। £ 
যার নান জপিয়া মহেশ বাচেন হলাহর্ষ থেয়ে ॥ 
স্ষ্টিস্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে ফেরিয়েও 
সে যে অনন্ত রঙ্গাণ্ড রাখে উরে ু ॥ 
যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাঁচ দায়ে। 
দেবের দেব মহাদেব ধার চরণে লোটাঁয়ে 1 
প্রসাদ বলে রণে চল রণময়ী হয়ে। 
শুস্ত নিশুস্তকে বধে হুক্কার ছড়িয়ে ॥ 
[4৫ ] 
মুক্ত কর মা মুক্তকেশী। 
ভবে যন্বণ! পাই দিবানিশি । রর 
কলের হাতে স'পে দিয়ে মা ভূলেছ কি রাজমহিষী। 
তারা কতদনে কাটবে আমার এ ছুরন্ত কাধের ফাসি ॥ 
প্রাসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গো কাশাব!সী। 
ক যে বিমাত্তাকে মাথায় ধরে পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥ 
[৭৬ ] 
তাই কালোরূপ ভালবাসি । 
শ্তাম! জগমন্মোহিনী এলোকেশী ॥ 
কালোর গুণ না ভাল জানে শুক শস্তু দেবখষি। 
যিনি দেবের দেং মহাদেব কালোরপ তার হৃদয়বাসী॥ 
কাল বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী। 
হলেন বনমালী কবুকালী বাশা ত্যজে করে অসি॥ 


৮ 
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যতগুল সঙ্গী মায়ের তার! সকল এক বয়দা। 

এ যে তার মধ্যে কেলে মা! মোর,, বিরাজে পুণিমার শশী । 
প্রসাদ ভণে অভেদ জানে কালোকধপে (মশামিশি। 
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক মন করোনাক দ্বেষ'দেষি ॥ 

[৭৭ ] 
" মন গরিবের কি দোষ আছে। 
তুমি বাজিকরের মেয়ে শাম যেম্সি নাচাও তেরি নাচে ॥ 
তুমি কর্ম ধন্মাধন্ম, মন্্রকথা বুঝ! গেছে। 
ওম! তুমি ক্ষিতি তুমি জল ফল ফলাচ্ছ ফল! গাছে। 
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিৰ বলেছে। 
ওম! ভুমি ছুঃখ তুমি স্থখ চণ্তীতে তাশলেখা আছে ॥ 
প্রসাদ বলে কর্মস্থত্র সে সুতায় কানা কেটেছে। 
সেই মায়া সুত্রে বেধে জীব ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥ 
[9৮] 
. আর তোরে না ডাকব কালী। 
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে লেংটা হয়ে রণ করিলি ॥ 
দিয়াছিলি একট। বৃত্তি তাওতো দিয়ে হরে নিলি। 
ওঁ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, যা হয়ে তার মাথা খেলি ॥ 
রামশ্রসাদ বলে মা গো এবার কালী কি করিলি। 
এ যে ভাঙ্গ! নায়ে ভরা তুলে লাভে মূলে ডুবাইলি ॥ 
[ +৯ ] 
এলোকেশা দিগসনা। 
কালী পুরাও মোর মনবাসনা ॥ 
যে বাসনা মনে রাখি, হার লেশ মা নাহি দেখি, 
আমার হবে কি ন। হবে দয়া! বলে দেমা ঠিকঠিকানা॥ 
যে বাসন! মনে আছে, বলেছি হ! তোনার কাছে, 
ওম! তুমি বিনে ত্রিভুবনে এ বাসন| কেউ জানেন। ॥ 
(অৰশিপ্ত অংশ প1ওয়। যায় নাই) 
*1৮5 ] 
হয়েছি জোর করিয়াদী। 
এবার বুঝে বিচার কর শ্ঠামা ॥ 
ধী যেমন করিছে জামি? দারী নেচে উঠে ছটা! বাদী । 
অবিদ্যা বিমাতা'র ব্যাটা তার! ছটা কাম আদি। 
যদি তুমি আমি এক হইতে! পুরে হতে দুর করে দি ॥ 
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বিমাতা মরেন শোকেতে, ছটায় যদি আমল না দি। 

সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশানদী ॥ 
ভুজুরে তজবিজ কর ম! হাজির ফরিয়াদী দাদী। * 

এই স্বোপার্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে ত| দি ॥ 
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাঁপ অনাদি। 

ওমা তোমার পুতে সতিন স্থুতে জের করে কার কাছে কাঁদি ॥ 
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী । 

ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥ 


[৮১ ও 
কেরে এ মনামোছিনী ॥ 
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ পুঞ্জ, মণিমরকতঃকান্তি ছটা, 
একি চিত্ত ছলন] দৈত্য দলন! ললন1 নলির্বী বিড়দ্বিনী ॥ : 
সপ্ু পেতি, সপ্গু হেতি, 1 সপ্তবিংশ 
শৰা খণ্ড শিরসি, মহেশ উরসি হরের রূপ 
ললাট ফলকে, অলকা! ঝলকে, নাসানলক্ষে বেসরে মণি ।' 
মরি হেরি একি ব্প, দেখ দেখ ভূপ, স্ুধারর্ কূপ, বদনখানি ॥ 
শ্মশানে বাস, অট্হাস, কেশপাশ কাদধিনী। 
বাম! সমরে বরদা, অসুর দরদা, নিকটে শ্রীমোদা, প্রমাঁদ গণি। 
কহিছে গ্রসাদ, ন! কর বিষাদ, পড়িল প্রগাদ, স্বরূপে মানি। 
না হব জয়ী রে, করণাময়ী রে, করুণামগীরে বল জননী ॥ 
[৮২ ] 
মা কত নাচ গো রণে। 
নিরপন বেশ, বিগলিত কেশ, বিবসন! হরম্বদে কত নাচ গো বরণে ॥ 
সদ্য হত দিতি-তনয় মন্তকহার লম্বিত স্থজঘনে । 
কত রাজিত কটাতটে, নরকরনিকর, কৃণপ শিশু শ্রবণে ॥ 
অধর স্থুললিত, বিশ্ব বিনিন্দিত, কুন্দ বিকসিত, সুদশনে । 
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নির্মল, সাট্টহাস সঘনে ॥ 
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রধির কিবা শোতা ও চরণে । 
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ॥ 
[৮৪০ ] 
এলো! চিকুর নিকর নরকর কটীতটে হরে বিহরে ক্্পসী । 
স্থধাংশ তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী ॥ 








** আসামী। + সাধন বিশেষ । 
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শব শিশু, যু, শ্রতিতলে, বামকবে মুণ্ড অসি। 
বাষেতর কর, যাচে অভয় বর, বরাঙ্গন! রূপ মি ॥ 
সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে হুধারাশি। 
সমস্তা স্বধাসা, * মাভৈঃ মাডৈঃ ভাষা, স্ুরেশানুকুলা ষোড়শী । 
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবপ্রিয়া, ভবার্ণৰ ভয় বাসি। 
জনুর পা হরণে মন্ত্রণা চরণে গয়াগঙ্গা কাশী ॥ 
[৮৪ 7 
নবনীন নীরদ তন্থক্চি কে, এ মনোমোহিনী রে ॥ 
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ। 
কোটিচন্ত্র বলকত, শ্রীমুখ গুল, নিন্দি সুধামুত ভাষ ॥ 
অবতংশ সে শ্রবণে, কিলার বিধি হর গলিত কুস্তলপাশ । 
গলে সুন্দর বরণ সুহার ল্খিত সতত জঘনে নিাস ॥ 
বামার বাম করপর, খড় ন্রশির, সব্যে পূর্ণাভিলাম । 
শশি-শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস ॥ 
ভথে শ্রীকধিরঞ্ননে, বাঞ্চ করেছি মনে, 
করণাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ। 
তব নাম বদনে, প্রকাশে যে জনে, প্রভবে এ কথা আভাম " 
[৮৫ 
হহুক্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা। 
কাম্রপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥ 
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী, কুবলয় দল তনুস্তামা। 
বিবননা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, সমরনিপুণ| গুণধামা ॥ 
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার, 
বমজয়ী বাজাইয়। দাম ॥ 
[৮৬] 
বাম ও কে এলাকেশে। 
সঙ্গিনী রঙ্গিণী, ভৈরবী ,যাগিনী, রণে প্রবেশে অতি ছেষে ॥ 
কি স্থখে হাসিছে, লাজ না বাদিছে, নাচিছে মহেশ উরসে। 
ঘোর সমরে মগন1, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা আবেশে। 
ঢলিয়! ঢলিয়! যাইছে চলিয়া, ধর রে বলিয়া ঘন হাসে। 
কাহার নারী রে, [8 নারি রে, মোহিত করেছে হিলাননে ॥ 








* মাতৃ কা দেশী 


প্রসাদ-স্দাধলী। 


কারে আর ভজর়ে, ও পদে মরে, ীপে আনো করেছে দিগদশে ' 
কি করি রণে রে, হি রে, গাঁদ ভণে রে চল কৈলাস ! 





হা? 

নী কালীন জলদ র্দে, জাম রী সতত তর্দে) :.:. 
জনমনোহর। শমন সোমা গর্ব ধর্বী করে। ... 
শস্ত্ে শাস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বর বিপু শিক্ষা 

ক্ুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমম নগরে। 
কলয়তি প্রমাদ হে জগদণে, সমস নিপাত রিপু-কদথে, 
সঙ্থর বেশ, কুরু কপালেশ, রক্ষ বিছু দিকে 1... 

[৮৮] 2 
ঢল চল জলদবরণে এ কার ীমনী রে। 

নখরাজি উজ্জল, চন্দ্র মিরমল, সঞ্কুত ধলকে বৈরণ। 

নিরখ হে তৃপ, হীপ শবরূপ, উরস্টিরাজে চরণ । 

একি চহ্ুরানন হরি, কলয়তি শ্রী, স্বরণ কর রণ 

মগনা রা দচর ধরাপদে, চটীণে অ 

ফণিরাজ কম্পিত, সতত আদিত,্রলয়ের এই কি কারণ 
প্রসাদ দাসে ভাগে, ত্রাহি নিজ দাসে, চিন্তমে মত্ত বারণ। 

সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে, কদাচ না মানে বারণ ॥ 

[৮৯] ূ 
কলঙ্ক শশিমুখী, স্থধাপানে সদাস্ধী, 

তন তন্থু নিরখি অতনু চমকে । . 
ন। ভাব বিশ্বপ তৃপ, ধাঁরে ভাব বক্গরূপ, 

পদতলে শবরূপ, বাম বণে কে ॥ 

শিশু শশধর ধর! গুধরা, সুহাস মধুরাধরা, 

প্রাণ ধরা ভার, ধর! ঝালো! করেছে।, 

চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর, 

বৈশ্বানর নেত্রবর কর ঝলকে ॥ 

বাম অগণ্" বটে ধন্য! কার বন্তা, 

কবা অন্বেষণে রণে এসেছে। 

সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নখ কুলা দত্ত মূলা, 

. * খুলে চুল! গায় ধূল! ভয় করে ছে। 








প্রসাদ-পদাবলী । ৪৯ 


কবি রামপ্রসাদ ভা, রক্ষা কর নিজ দাসে, 
যে জন একাস্ত ব্রাদে, ম! বলেছে। 
তার অপরাধে ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা, 
তবে গে! তোমায় উমা, মা বলিবে কে ॥ 
[৯০ ! 
মরি ও রমণী কি রণ করে। 
রমণী সমর গ্রে, ধর। কাপে পদতরে, 
রথরথা সারথী তরঙ্গ গরান্স। 
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল, 
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে ॥ 
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়, 
মনে বানি শশী খসি. পড়ে তরাসে। 
নিরুপমা রূপছাটা ভেদে করে ব্রহ্মকটা, 
প্রবল দন্ুজঘটা, গেলে গরাসে ॥ 
তৈরবী বাজায় গাল, ঘোগিনী ধরিছে, তাল 
মরি কিবা স্থরসাল, গান বিভাসে। 
নিকটে বিবুধ বর, যতনে যোগায় মধু, 
দোলায়ে বদন বিশু, মৃছ মৃদু থান ॥ 
সবার আশার আশা, গচায়েছে আশা. বাস, 
ভীননে নিরাশ, ফিরে না বায় বাসে। | 
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্তাম। মার, 
আনন্দে বাজায় দাষা চল কেলাসে ॥ 
1৯১) 
একলাকেশে কে শখে এলোরে বামা। 
নখরনিকর হিমকরধর রঞ্জিত ঘন তু মুখ ডিএ বামা ॥ 
নব নব সঙ্গিনী, নব রসরক্ষিণী, হাসত ভাষত নাচ বামা। 
কুলবাল! বাহুবলে, প্রবল দনুজলে, ধরাতলে হতরিপু সম ॥ 
ভৈরব ভূত প্রন্থগণ, ঘন রবে রণজয় শ্যামা । 
করে করে ধরে তাল, বব বম্‌ বাজে গাল, 
ধাধা ধা গুড়, গুড়, বাজিছে দ্রানাদা ॥ 
ভবভগ় ভঞ্জন, হেতু কবিরঞন, সুঞ্চতি করম স্থনামা। 
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে, ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরাম! ॥ 


প্রসাদ-পদাঁবলী | 


[৯২ ] 

[মাহিনী আশ! বাস। ঘোর তামোনাশা বামা কে। 
ধোর ঘটা কান্ত ছটা ব্রহ্ম কটা ঠেকেছে ॥ 
পপসী শির শশী, হরোরসি এলোকেখা, 
মুখ ঝাল! সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে। 
ফ্রুত চলে আন্ত টলে, বাবলে দৈতাদলে, 
ছাকে শিবা কব কিবা দিবা 'নশি কষ্টরছে। 
ক্ষীণ হীন ভাগাহীন, ভুষ্ চত্ত জুকঠিন, 

পামপ্রসাদে কাশীর বাদে কি গ্রমাদে 2েকেছে ॥ 

[ ৯৩] 
সদাশিব শবে আরোহি্ী কামিনী। 
খোতিত শোণিতধারা মেঘে সৌদাছিনী ॥ 
এপ্ক দেখি অসম্তব, আমন করেছে শব, 
মুদ্িমভী মনোভব, তবতামিনী॥ 
রাব শনা বঙ্ি জীখি, ভালে শশী শশিমুখী, 
পদনখে শশী বাঁশি গজগামিনী | 
শ্রীকবিরঞন ভণে, কাদখিনী রূপ মনে, 
ভাবুয় ভকতজনে, দিবস রজনী ॥ 
(৯৪ ] 
হামা বামা কে বিাদে ভবে । 
বিপরীত ক্রীড| ভ্ীডাগতাসবে ॥ 

খাদ গদ রসে ভাসে, বদন চুলানে ভাসে, 

অতগ্ু সতন্গু জন্ু অন্ুতবে। 

রবি্তা মন্দাকিনী, মধ্যে সরশ্বতী মানি, 

ত্রিখেণী সঙ্গমে মহাপুণ7 লবে ॥ 

অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাদ গিলে, 

অনলে অনল মিলে অনল নিবে ॥ 
কলয়তি প্রসাদ কবি, বর্ম বক্ষময়ী ছৰি, 
শিরথিলে পাপ তাপ (কাথায় রবে ॥ 
[৯৫ ] 
শ্তাম। বামা কে? 
তন্ু দলিতাগ্রন, শরদ সুখাকরমগুলবদনী রে .! 
কুস্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত, 
তড়িত জড়িত নবধন ঝলকে ॥ 


প্রসাদ-পদাবলী । ৫১ 


বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দুরে, 
ধী রথরথী গজবাজী খয়ানে পুরে ॥ 
মম দল প্রবল, সকল হত বণ চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥ 
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্রারূপ্পণী, 
ধ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী । 
লগে গগন ধরণীধর সাগর, এ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে । 
ভীম ভবাণব তারণ হেতু, ই যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু । 
কলয়তি কা'ব রামগ্রদাদ কবিরঞ্জন, 
কুর্ধ কপ লেখ, জননী কালিকে । 
| ৯৪ 1 
চিকণ কালরপা স্বন্দরী ত্রিপুরারি ছদে বিহরে। 
'অকুণ কমলদল, বিমল চরণঠল, 1হমকর নিকর রাজিত নগরে । 
বাম! আদি অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে, ভাষে সুধা অমিহ ক্ষবে। 
পমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল, পণগতি পর্তিত খুবতী অধরে ॥ 
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা, কি কঠিন দয়া নাকরে। 
৯ঞ%্লাপান্গ প্রীণহর, বরযি 5 শরথর, কত কত শত শত বে, 
কহে রামপ্রমাদ কবি, অনিত মায়ের ছবি, ভাবি ভাবি নয়ন এরে। 
9 পণ পঞ্চজপরবে বিরহ, মামক মাঁনন হাস ধরে এ 
1 ঈনণ 
শর্খর পদ হলে, মগন। রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল। 
বিমল বিধুবর, শ্রীমূণ হ্ন্দর, তনুরুচি থিজিত তক্ণ তমাল । 
মোগিনীগণ সকল তৈরব সমর করে, করে ধরে ভাল। 
কুদ্ধা মানস, উদ্দে শোণিত পিবহি নয়ন বিশাল ॥ 
নিগম সারিগম গণ গণ গণ মবয়ব মন্ত্র মণ্ডল ভাল। 
চা তা থেই থেই প্রিম্কি দ্রিম্কি ধা ধা ডপ্ক বাছা রসাল । 
প্রসাদ কলয়তি হে শ্যামা সুন্দি, রম্ম মম পরকাল। 
ধীনহীন প্রতি, কুরু রুপালেশ বারয় কাল করাল ॥ 
৯৮) 
সমর কর ওকে রমণী । 
কুলব।লা ক্রিছুবন মোহিনী ॥ 
ললাট নয়ন ধৈশ্বানর, বাম বিধু বামেতর তরণি। 
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল নূতন জলধর বরণী ॥ 
শব শিব হৃদয় মন্দাকিপী রাজত চল চল উজ্দল ধরণী। 
তছপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ, 
সুচার নখর নিকর, সুধা যামিনী ॥ 


৫২ 


প্রসাঁদ-পদীবন্জী | 


কলয়তি কবিরঞ্জন করণাময়া করুণারুরু হরমোধ্ননী 
গিরিবরকন্তে, নিখিল শরণ্যে, মম জীবনধন জননী ॥ 
1] ৯৯ 7 
শ্যাম! বাম! গুণধাম! কামাস্তক উরসি। 
বিহরে বাম৷ ম্মরহারে ॥ 
নুরী কি অস্থুরী কি নাগী কি পন্নগী কি মানুষী। 
নাসে সুকুতাফল বিলোর, পুর্ণচন্দ কোলে চকোর, 
সতত দে'লত থে'র থোর, মন্দ মন্দ হাসি। 
একি করে করী করে ধরে রণে পশি, 
তনুঙ্গীণ। সুনবীন। বন্ত্রহীনা ষোড়শী । 
নীলকমল দল জিতাস, তড়িত জড়িত মধুর হান, 
লজ্জিতা কুচ কলি অপ্রকাশ্ঠ, ভালে শিশু শশী। 
কত ছলা কত কল! এ গ্রবল চিত্রে বাসি, 
রাম। নব্য! ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥ 
দিতিস্থৃতচয় সমর প্রচণ্ড সলিলে প্রবেশি । 
এটা কেটা চিন্ডে যেটা, হাব পেটা হঃখরাশি | 
মম সর্ব গর্ব খণ্ন করে একি সর্ববনানী ॥ 
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তদিরপুঞ্জ নাশ, 
হ্ৃদয়কমলে সতত বাস শ্তামা দীঘকেশী। 
ইহকালে পরকালে জয়ী কালে তুচ্ছ বাসি, 
কথা নিতান্ত, কৃতাস্ত শাস্ত, শ্রাকান্ত প্রবেশি ॥ 


(১০১) 


ও কার রমণী সমরে নাচিচ্ছে। দিগ্থরী দিগঙ্গরোপরি শোভিছে 


তন্গু নব ধারাধার, রুধিরধারানিকর, কাণিন্দীর জণ্ে কি কিংশুক ভাসিছে: 
বন বিমল শশী, কত সথধা। ক্ষরে হাসি, কালরূপে তমোরাশি-রাশি নাশিছে : 


কহে কবি রামপ্রসাদে, কাঁলিকাঁকমল-পদে, 
মুক্তি হেতু বোগী হদে ভাসিছে ॥ 

(১০১) 
কুলবাল! উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়সে । 
দনুজদলন1, লনা! সমরে শবে বিগলিত কেশ ॥ 
ধঘনঘোরনিনাদিনী, সমর বিবাদিনী, মদনোন্মাদ্িনী বেশ 
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, তেরবগণ নাচত রঙ্গে, 
রঙ্গিণীবর সঙ্গিনী, নগন। সমান বেশ ॥ 


প্রলাদ-পদাবলী । ৫৩ 


'গজ রথ রথা করত গ্রাস, স্থরাস্থর-নর হৃদয়-আ্রাস, 
জত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটাদেশ। 
ক'হ।ছ প্রসাদ ভূবনপাঁণিকে, করুপাৎ কুরু জননী কালিজে, 
ভব-পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥ 
(১০২) 
কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম র্বপসা, 
বিহারে সমর বমা বিগলিতকেশী। 
তন্থ অনু অমানিশা, দিগন্থরী বাল! কৃশা, 
সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি । 
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ তৃপ, 
স্থুরী কি অস্থুরী কি পন্নগী কি মান্ুষী। 
জয়ী হব যার কলে, সেই প্রভু শব-ছলে, 
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥ 
নানারপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে, 
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি। 
শ্ণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে, 
গিলে রথরদী গজবাজি রাশি রাশি ॥ 
ভণে রামপসাদ সার, শা জান মহিমা মার, 
চৈতন্তরূপিণী নিত্য ব্রঙ্গ-মহিষী। 
থেই গ্রাম সেই শ্যামা, জকার আকারে বাঘা, 
আকার কয়া পোপ, অসি ভাব বাশা ॥ 
(১০৩) 
নলিনী নবীনা মনোনোহিনী। 
বিগলিত চিকুরঘট।, গমনে ব্রটা, বিবসনা মদালসা | 
বোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা, ললাটে পালার্ক বিধু, 
শ্রতিতলে ব্রঙ্গা বিপু, মনোজ্া মধুরমুখী, মধুর লালসা ॥ 
মোমমৌলি-প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গলধাম, 
ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কন্মনাশা । 
হরিণাক্ষী হরিমাব্যা, হরিহরর্ঙ্গারাধ্যা, 
হরি পরিবার সেউ, থে ভজে দিগ্বাস। ॥ 
(১৪) 
এবার আমি করব কুষি। 
ওগো এ ভবসংসারে আসি ॥ 
তুমি কুপাবিন্দুপাত করিয়ে, নদে দেখ রাজমহিষী ॥ 


৫৪ 


প্রসাদ-পদাবলা । 


দেহ জমীন মঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি, 
যাগো বংকিঞ্কিৎ আবাদ হইল, আনন্দসাগরে ভাসি ৷. 
হৃদয়মধোতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি। 
কত ছঃখ কাটা পায়ে ফোটে, মুক্ত কর মা! মুক্তকেশী ॥ 
কাম আদি ছয়টা বল বহিতে পারে অহনিশি। 
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিষ়ে, শহ্ত পাব রাশি রাশি । 
প্রসাদ বলে চাষ বাসে, মিছে মন অভিলাষী । 


আমার মনের ০৮ তারার ও রাঙ্গা চরণে মিশ । 
১৪ 
তারা তরী লে'গছে ঘাটে। 
বদি পারে যাবি আন আয়রে ছুটে ॥ 
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরাঁয় তরী চল বেয়ে, 
যদি পারে যাবি, ছুখ মিটাবি, মনের গিরা। দেরে কেটে ॥ 
বাজারে বাজার কর মন, গিছে কেন বেড়াও ছুটে। 
তবের বেল! গেল, সন্ধা! হল, কি করবে আর ভবের হাটে । 
শ্রীরানপ্রসাদদ বাল, বাধ রে বুক এঁটে সেঁটে । 
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছ, ভবের মায়া দেড়ী কেটে ॥ 
১০৬) 
আয় বেড়াতে যাবি । 
কালী-কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি । 
প্রবৃত্তি নিরৃত্তি জায়া, তার নিবত্তিরে সঙ্গে লবি। 
ওরে বিবেক নামে জ্যেচ পুন্র, তক্ষ-কথ তায় স্ধাবি 
অশুচি শুণিকে লয়ে দিব্য ঘরে তবে শুবি। 
যখন ছই সতীনে গ্রীতি হবে, তখন শ্রাম! মাকে পাবি ॥ 
অহঙ্কার অবিদা। তোর পিতামাতায় তাড়াষে দিবি। 
যদি মোহ গর্তে টেনে লয়, ধৈর্যা খোটা ধরে নবি 1 
ধর্দাধর্্ম হুটো অ্জা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে খুবি | 
যদি না মানে নিষেধ তবে ক্তান খর্তো বলি দিবি! 
প্রথম ভার্ধ্যার সন্তানেরে, দ্বার রঈতে বুঝাইবি। 
বদি ন| মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধুমাঝে ডুবাইবি । 
প্রসাদ বলে, এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি। 
ওরে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মনটা হবি। 


(১০৭) 
জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন। 
তুমি ঘুম যেয়োনা রে ভোলা মল দ্মেতে হারায়ে ধন | 


প্রনা*-পদাবলা । ৫৫ 


নব দ্বার ঘর, স্থখে শখ। করে, হইবে যখন অচেতন। 
তখন আদিবে নিদ, চোরে দবে সিধ, হরে লবে সব রতন ॥ 
(অবশিষ্ট অংশ পাই নাই ) 
(১০৮) 
ম! তোমারে বারে বারে, জানাব আর হুঃখ কত। 
ভাদিতে'ছ ছুখনীরে, ম্োতের মেহলায় মত ॥ 
ক্আমার যে মা মূল বাধা নাই, কোথায় যেতে কোথা দাড়া, 
ছর দিকেতে ছয় 'রিপুর টান্‌ মাঝে পড়ে হণাম হতি। 
দি রামপ্রসাদ বলে, মা ধাঁঝ 'নদয়। হণে, 
দাড়াও একবার হাদকনলে, দেখে যাহ জনমের মত । 
(১.৯) 
মন কেন তোর হুম গেল না। 
কালী কেমন তাহ চেয়ে দেখ্লিনা ॥ 
ওরে ভ্রিভ্বন থে মায়ে মুখ জেনেও কি মন ঠাই জান না 
জগংকে সাজাচ্ছেন ষে মা, দিয়ে কত রও সোণ!1। 
ওরে কোন্‌ লাজে সাজাতে চাস্‌ তায়, দিয়ে ছার ডাকের গইনা ! 
ঈগংকে খাওয়াছেন যে মাঃ সুমধুর খাঙ্ত নানা। 
এরে কোন্‌ লাজে খাওয়াহতে চাস্‌ ঠাপ আলো! চাল আর ভিজনা ॥ 
জগংকে পাপিচ্ছেন থে মা, সাদরে তাও কি জাননা । 
তুই কি কণ্িবি বণি দিয়ে, মেঘ মহ্ষি আর ছাগলছানা 
(শেষটুকু পাই নাই।) 
(১১০) 
সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে। 
কথা রবে, কথা রব, মাগো জগতে কলঙ্ক বূবে ! 
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাড়া হবে ॥ 
সাগরে যার বিছ্রানা মা, শিশিরে তার কি করিবে 
ছুঃখে দঃখে অর দর, অর কত মা দুখে দিবে। 
কেবল এ ছুর্গানাম, শ্যাম! নামে কলঙ্ক রটাবে ॥ 
প্র ( অৰশিষ্ঠ অংশ পাওয়। হায় ন।8।) 
(১১১) 
আমায় ছুঁগু না রে শমন আমার জাত গিয়েছে। 
*যে ্রিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ॥ 
শোন্রে শমন বলি আমার জাত “কসে গিয়াছে । 
আমি ছিলেম গৃহবাসী কেলে সব্ধনাণী আমায় সপ্যাসী করেছে ॥ 


৫৬ 


প্রসাদ-পদাবলী । 


মন রঙন এই ছ'জনা, কালীর নাষে দল বেঁধেছে। 
ইহা! করে শ্রবণ বিপু ছয় জন ডিঙ্গ। ছোড়ে চলে গেছে ॥ 
যেজো র একঘরে আমি মে জোর আমার বজায় আছে। 
প্রসাদ বলে, বেজাত মোলে যম যেন আসে নাকাছে॥ 
(১১২) 
এস দেখি মন তুমি আমি বিরলেতে বসিরে। 
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরুচরণে, 
পদে লুকায়ে সুধা খাব যমের বাপের কি ধার ধারি রে। 
মন বলে করিবে চুরি ইহার সন্ধান বুঝিনে রে। 
খরু দিয়েছেন যে ধন অভয়চরণ কেনে খরচ করিরে। 
জ্লীরামপ্রদাদের আশা কাটা কেটে খোলস! করিরে। 
মধুপুরী যাব মধু খাব শ্রীগুরুব নাম হৃদে ধরিরে ॥ 
[ ১১৩ ] 
আমার অন্তরে আদন্দময়ী, 
সদ! করিতছেন কফেলি। 
আমি যে ভা'ব সে ভাবে থাকি, নামটী কভু নাহি তুলি ॥ 
আবার ছু আশি মুর্দলে দেখি, অস্তরেতে মুণ্ডমালী ॥ 
বিষয় বুদ্ধি হল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি। 
আমায় বা বালে তাই বলুক তারা, আস্তে যেন পাই পাগলী ॥ 
শ্লীরামপ্রীসাণদ বলে, মা বিরাঁজে শতদলে, 
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, ক্জান্তে না ফেলিও ঠেলি ॥ 
[১১৪] 
দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে। 
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ সোমার পতিত তনয় ডুবলো! ভবে ॥ 
এ ঘাটে তরণী *ইলে কিমে পার হব মা ভবে। 
মা তোর ছুর্দানামে কলঙ্ক রবে মা নইল খালাস কর তবে ॥ 
ডাকি পুনঃপুন: শুনিয়া না শুন ধর্শ না রাখলে তবে। 
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে *রণ নিবার কাজ কি তবে ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে। 
মা তোর কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণ নাম জগজ্জনে আর নাহি লৰে ॥ 
(১১৫) 
মায়ের এমি বিচার বটে। 
যে জন দিবানিশি ছুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে ॥ 
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হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাড়াইয়া আছি করপুটে। 
কবে আদালত-শুনানি হবে মা, নিস্তার পাৰ এ সঙ্কটে ॥ 
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে। 
ওমা ভরস! কেবল শিববাকা উঁক্য ব্দোগম রটে ॥ 
প্রসাদ বলে, শমনভয়ে মা ইচ্ছা হয় পালাই ছুমাট॥ 
যেন জন্তিমকাঁলে দর্ণা বলে প্রাণ ত্যজি জাহবীর তটে॥ 
(১১৬) 
কাজ কিমা সামান্য ধান। 
ওকে কাদছে গে! তোর ধন বিহান ॥ 
সামান্ত ধন দিবে তারা, পড়ে রাবে ঘরের কোণে । 
যঙগি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদপন্মাসনে ॥ 
গুরু আমায় কপা করে মা, যে ধন দিলে কা?ণ কাণে। 
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র তাও হারালেম সাধন বিনে ॥ 
প্রসাদ বলে, কপ! মদি সা, হবে তোমার নিজ গুণে। 
আমি অস্তিষকালে জয় ভুর্দা বলে স্কান পাই যেন এ চরণে ॥ 
(75১৩. ) 
কাজ কি আমার কাশী। 
ধার কৃত কাশী, তদ্ববসি বিগলিতকেশী ॥ 
যেই জগদস্বাব্ কৃখখল পড়েছিল খসি। 
সেই হতে মণিকণ৷ বাল তারে ঘোষি ॥ 
খসি বরণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী | 
মায়ের করুণা বরুণা ধারা অসিধারা অসি ॥ 
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্বমসি | 1 
ওরে তদ্দমসির উপন্র সেই সহেশদহিষী ॥ 
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না নাসি। 
উমে গলাতে বেধেছে আমার কালীনামের ফাসি ॥ 
(১১৮) 
কালী নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাড়াইয়ে। 
শোন্রে শমন তোরে কই, আমি ত আটাশে নই, 
তোর কথা কেন রব সয়ে। 
ছেলের হাতের মোয়া নয় ঘে খাবে ভোগ! দিয়ে ॥ 
». ৰরণা নদী উত্তরে, অনি নদী দক্ষিণে, মধে। কাশী বা বারাণসী। 
1 ৎ-বম-অসি, তুমিই সেই, এবং দোহহং- আমিই সেই, এই তদ্বজান . জীবন ও 
'রঙাত্ম। একন্ব-জ্ঞান । 
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কটু বল্বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে। 
মে যে কতাত্তদলনী হামা, *ড় ক্ষেপা মেয়ে ॥ 
জ্রীরাষপ্রশাদে কয়, ষেন শ্তামা-গুণ গেয়ে, 
আমি ফাকি দিয়ে চলে বাব, চক্ষে ধূল। দিয়ে ॥ 
(১১৯) 
জয় কালী জয় কালী বল। 
লোকে বলে বলবে পাগল হলো ॥ 
পোকে মন্দ বলে বলবে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল। 
আছে ভাল সন্দ ছুট] কথা যা ভাল তাই করা ভাল ॥ 
কাণীনামের খড়ন তূলে মায়া! মোহ কেটে ফেলো । 
করে মিছে মায়ায় টানাটানি রাম্গ্রসাদের প্রমাদ হলে ॥ 
(১০) 
গ্জানিগো জানিগে। তারা তোমার যেন করণ | 
(কহ দিনাস্তবে পায় না খেতে, কার পেটে ভ'ত গেটে সোন' ॥ 
কেহ যায় মা পাল্কী চড়ে, কেহ তারে কাধে কারে, 
কেহ গায়ে দেয় শাল দে'শালা কেহ পায় ন! ছেঁড়া টেন ॥ 
( অবশি্ অংশ প্রাপ্ত হই নাই) 
(১২১) 
জাল ফে'লে জেলে রয়েছে বসে । 
তবে আমার কি হইবে গো মা ॥ 
অগম্য জলেতে মীনের আশ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভূবন ময়, 
ও সে যধন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে ॥ 
পালাবার পথ নাইকো! জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে, 
পামপ্রসাদ বলে, মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে । 
(২5: 
স্তাম। মা উড়াচ্ছে ঘড়ি । 
(ভবসংসার বাজারের মাঝে) 
এ যে মন ঘড়ি, আশ! বারু, বাধা তাহে মায়! দড়ি ॥ 
কাক গন্তী মণ্তী গাথা, পঞ্জরাদি নানা নাঁড়ী। 
খড়ি শ্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥ 
বিষরে মেজেছে মাঞ্জ1, ককশ। হয়েছ দড়ি। 
দ্বড়ি লক্ষে ছটা! একটা হেসে দেও মা হাতচাপড়ি ॥ 
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে বড়ি যাবে উড়ি। 
ভবসংসার সমুদ্র পারে, পড়বে বেয়ে তাড়াতাড়ি ॥ 
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(১২৩) 
সে কি সুধু শিবের সতী। 
যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥ 
নঃচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি। 
সে যে সর্ধদলের দলপতি, সংশুদলে করে বসতি । 
নেংটা বেশে শত্র নাশে, মহাকাল হ্ৃদয়ে স্থিতি ॥ 
পরবে বল দেখি মন, সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাখি। 
প্রসাদ বলে, মায়র লীল।, সকলি জানি ডাকাতি । 
গরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥ 
(১২৪) 
এই দেখ সব মাগীর খেল! । 
মাগীর আগুতাবে গুগুলীলা ॥ 
সগুণে নিগুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেল! দিয়! তাঙ্গে ডেলা। 
মাশী সকল বিষয়ে সমান রাছ্দি, নারাজ হয় সে কাজের বেগ! 
'প্রীসাদ বলে থাক বসে, ভবাধবে ভাসিয়ে ভেগা। 
যথন জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা , 
(১১৫) 
শমন আসার পথ থুচেছে। 
আমার মনের সন্ধ ধুরে গেছে ॥ 
ওরে আদার ঘরের নৰদ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে । 
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে তিন রজ্গ্রতে বাধা আছে ॥ 
সহস্মদলকমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে ॥ 
পাঁরে আছে শক্তি বাধ চৌকিদারী ভার লয়েছে। 
লে শক্তির জোরে চেতন করে তাইতে প্রাণ নির্ভর আছে । 
বৃলাধারে শ্বাধিষ্ঠানে কঠমুলে ভূরুমাঝে। 
এ চারি স্তানে চারি শিব, নবদারে চৌকী আছে ॥ 
রামপ্রসাদ বলে, এই ঘরে, চন্দ্র সু্য্য উদয় আছে । 
ওরে তমোনাশ করি তারা হদ্মন্দিরে বিরাজিছে ॥ 
রঃ (১২৯) 
ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। 
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, 
্ তার কেন কালবূপ হ'ল 
কালকূপ অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য কালো। 
ধাকে হদয়মাকঝে রাখলে পরে হৃদয়পন্প করে আলো। ॥ 
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রূপে কালী নামে কালী কাল হইতে অধিক কালো! । 
ও রূপ যে দেখেছে সে মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভালো ॥ 
প্রসাদ বলে কুতৃহলে, এমন মেয়ে কোথা ছিল। 
না দেখি নাম শুনে কাণে মন গিয়। তায় লিপ্ত হলো! ॥ 
(১২৭) 
মন বদি মোর *ধুধ খাব1। 
আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সন্ত, মধে/ মধো শীটি চাব। ॥ 
সৌভাগ্য কররে দুরে মৃত্যুীয়ের কর সেৰা। 
রামপ্রসাদ বলে, তবেই সে মন ভণরোগে সুক্ত হবা ॥ * 
(১২৮) 
আমি কি এমতি রব (মা তারা) 
আমার কি হবে গো দীন দয়াময় ॥ 
আমি ক্রি্লাহীন, ভজন বিহীন দীন হীন অসম্ভব ! 
আমার অসস্ভব আশা পূরাবে কি ভূমি, 
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা )॥ 
স্থপুজ কুপুর্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব। 
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে, 
এ কথা কাহারে কব (মা তারা )॥ 
গ্রসাদ ক'হছে, তারা ছাড়া নাম কি আছে যে আর তা লব। 
তুমি তর ইতে পার তেই সে, তারণী 
নামন্টী রেখেছেন ভব (মা তারা ) ॥ 
(১২৯) 
হলি ডূবলো না, ডুবায়ে বা, ওরে মন নেয়ে । 
মন হাল ছেড় না ভরসা বাধ পারবি যেতে বেরে ॥ 
মন চক্ষু দাড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে । * 
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্তামা, বাজিকরের মেয়ে ॥ 
মন শ্রদ্ধা বায় ভন্ত বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে। 
রামপ্রপাদ বলে কালীনামের যাওর সারি গেষে ॥ 
(১৩০) ” 
তিলেক দাড়াও রে শমন বদন সরে মাকে ডাকি। 
আমার বিপদকালে ব্রঙ্গময়ী, এসেন, কি না এসেন দেখি ॥ 
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কিরে, 


তবে তারানামের কবচমালা া থা: আমি গলায় রাখি ] 


*. এ গানটি সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গের ক্ষোন কবির রচনা । 
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মহেশ্বরী আমাৰ রাজা, আমি বাসতালুকের প্রজা, 

আমি কখন নাতান, কখন নাতান, 

কখনও বাকীর দায়ে না ঠেকি ॥ 

প্রসাদ বঙ্গে মায়ের লীল!, অঙ্গে কি জানিতে পারে। 

বার ত্রিলোচন না পেলে তত্ব আমি তার অস্ত পাব কি'' 
(১৩১) 

মন হারালে কাজের গোড়া । 

তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়| ॥ 

চাকি কেবল ফাকিমাত্র, শ্বামা মা মোর হেমের ঘড়া । 

তুই কাচ মুলে কাঞ্চন বিকালি, ছিছি মন তোর কপাল পোড়া ॥ 

কর্মস্থত্রে যা আছে মন, কেক! পাবে তার বাড়।। 

মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল ঘোড়া ।. 

কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে ধেন শালের কোড়া। 

ওরে সেই কালের কর বিনাশ, স্যাস ধররে মণ্্ সোঢ1 1 * 

প্রলাদ বলে, ভাবছ কি মন পাচসোয়ারের তুমি ঘোড়।। 

সেই গাচের আছে পাচাপাচি, তোমায় করবে তোলাপাড়! ॥ 
(১৩১ ) 

ভেবে দেখ মন কেট কার নয়, মিছে ফের ভুমগুলে। 

দিন দুই তিনের জগ্ত ভবে কর্তা বলে সবাই বলে ॥ 

আবার সে কত্তারে দেবে ঘেণে, কালাকালের কর্কা এপে 

যার জন্তে মর ভেবে, সেকি সাঙ্গ বাবে চল। 

“সই প্রেঘসী দিবে গোবর্ছড়া, অমঙ্গল হবে ৰলে 

শ্লীরামপ্রপাঁদে বলে শমন খন ধরবে টুলে। 

তখন ডাক্বি কাণী কালী বলে কি কপি:৩ পারবে কালে ॥ 
( ১৩৩) 

কালী তারার নাম জপ মুখে রে। 
ধে নামে শমন-তয় বাবে দুরে রে) 

যে নামেতে শিব সন্্যাসী, হইল শ্শানবাসী, 

এঙ্গা আদি দেৰ যারে না পায় ভাবিয়া রে ॥ 

ডুবু ডুবু হইল ভরা লোকে বলে ডুবে রে: 

তবু ভুলাইতে পার যদি ভোলানাথের মনরে ' 

আমি অতি মুঢ়মতি, ন। জানি তকতি স্তুতি, 

দ্বিজ রাম্প্রসাদের নতি, চরণতলে রেখো রে ॥ 





+ বীজ মন্। 


৬২ প্রসাঁদ-পদাবলী। 


(১৩৪ ) 
গেল না গেল ন। হুঃখের কপাল। 
গেল না গেল না', ছাড়িয়ে ছলন?, 
ছাড়িয়ে ছাড়েনা মাসী হলো! কাল ॥ 
আমি নদে সদা বাগ করি সুখ, মাসী এসে তার দেয় নানা ছুংস, 
মাসীর মায়া জাল!, করে নানা খেলা ॥ 
দেষ দ্বিগুণ জাল, বাড়ায় জঞ্জাল ॥ 
দিজ রামগ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃকুলে ন। করিলাম বাল, 
পেয়ে ছুধের জালা, শরীর হল কালা, 
তোল! দুধে ছেলে, বাচে কত কাল ॥ 
(১৩৫ ) 
দগতজননী তরাও গো তারা । 
জগংকে তরালে, আমাকে ডূবালে, 
আমি কি জগত ছাড়া গে। তাঁরা! ॥ 
দিপা অবস নে ঝজনীকালে, দিয়েছি সীক্কার জীচগা বাণ, 
মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী, 
হবু ভুবিল ডুবিল বিল ভরা ॥ 
'ছ্জ বাঞএ্রলাদে ভাবিয়ে সারা, ম1 হয়ে পাঠাইনে মাসীর পভ, 
কোথা গিয়েছিলে, একন্ম শিখিলে, 
মা হয়ে সম্তান ছাড়া গো তারা ॥ 
(১৩৬ ) 
এ সংসারে ডরি কারে, রাজ! যার মা মহেহ্থরী | 
আনন্দে আনন্বমক়ীর, খাস তালুকে বসত কর ॥ 
নাইকে। জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটে বন্দ মা। 
আমি “ভবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কপ্ঢারী ॥ 
নাইকে। কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাট। চা । 
জস্ দুর্গার নামে জম! আটা, এট! করি মালগুলার ॥ 
বলে ছিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ ম1। 
আমি ভক্তির জোরে ফিন্তে পারি, ব্রঙ্গময়ীব জমিদারী | 
(১৩৭) 
মন তোরে তাই বলি বলি। 
এবার ভাল খেল খেলায় খেলি ॥ 
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি। 
ওরে তাই হয়ে ভুলায়ে ভায়ে, শমনেরে হপে দিলি 
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গুকুদন্ত মহান্ুধা, ক্ষুধায় পেতে নাহি দিলি। 
ওরে খাওয়াল কেবলমাত্র, কতকগুলো গালাগালি ॥ 
যেম্মি গেলি তেম়্ি গেলাম, করে দিলি মেজাজ আলি। 
এবার মায়ের কাছে বুঝ! আছে, আমি নই বাগানের মালি ॥ 
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দে আমায় জলানলি। 
ওরে জানন] কি হৃ'দ গণে, রেখেছি দক্ষিণা কালী ॥ 
(১৩৮) 
ভুম কার কথ*য় ভূলেছ রে মন, ওরে মামার শুয়া পাখা। 
আমারি অন্তরে পেকে, আমাকে দিতে ফাঁকি । 
কালীনাঘ জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞুরে পুরে, 
মন ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, অর স্বুখ হইলি 2) 
শিবদর্া কালীনাম, জপ কর অনিশ্রাম মন, 
তামার জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার হ্টামা বরে চোখ । 
1 অবশিঠ্ সংশ পাওয়া যায় নত, 
(১৩৯ ) 
আমি নঈ পলাতক আসামি। 
৪মা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ॥ 
দা জমা পাওনি ঘে মা, ছাটে জমি আছে কমি। 
'আামি মহাহহ মোহর করা, কণচ রাখি সাল তামাম ॥ 
আসি দায়ের খাসে আছি বস, আসল কস মারে জমি ॥ 
এবার, ভোমার নামের জোরে, থাকব ধোরে, নিব কর লব খঠমি । 
প্রমাদ বলে গাজন। বাকি, নাইকো রাশি কড়া কমি। 
যদি ডুবাও দুঃগ-পিকমাঝে, ডুবেও পদে হব ভামি ॥ 
(১৪০ ) 
ছুঃথের কথা শোন সা তারা। 
আমার ঘর ভাল নয় পরাংপর। ॥ 
যাদের নিয়ে ঘর ক্রি মা, তাদের এয়ি কাজের ধারা । 
এমা পাচের আছে পাচ বাসনা, সুখের তাগী কেবল তারা ॥ 
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস ক'রয়ে, মানব ঘ:র ফেরা ঘোরা। 
এই মুৎসারেতে সং সাজিনে, সার হলো গে! ্ঃখের হিরা ॥ 
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বমতি কর1। 
ঘরের কর্তা নে জন, স্থির নহে মন, ছ'জনেতে কলে সার! ॥ 


৬৪ 


প্রসাদ-পদাবলী ৷ 


(১৪১ ) 
এবার ভাল ভাব পেয়েনছি। 
কালীর অভয় পদে প্রাণ সপেছি ॥ 
ভবের কাছে পেকে ভাব ভাবিকে ভাল ভুলিয়েছি। 
তাই বাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে, সন্তপ্জণে মন দিয়েছি ॥ 
তারা নাম সারাৎসার, আত্ম-শিক্ষায় বাধিয়াছি। 
সদা দুগ! দর্গা ছু বলে, ছুণানামের কাচ পেয়েছি ॥ 
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, এ কণা নিশ্চিত জেনেছি। 
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি ॥ 
(১২) 
ভাল ব্যাপার মন কত্তে এলে। 
ভাসিয়ে মানবতরী কারণ জলে ॥ 
বাণিঞ্জা করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে, 
ওরে কেউ করিল ছুনে| ব্যাপার, কেউ হারালে লাভে মূলে ! 
ক্ষিত্যপতেজঃমরুংব্যোম বোঝাই আছ নায়ের খোলে । 
ওরে ছয় দাড়ি ছয় দিকে টেনে, গোড়ায় প1 দে ডুবিয়ে দিলে । 
পাঁচ জিনিন নে বাবসা করা, পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে। 
যখন পাচে পাচে যিশায়ে খাবে কি হবে তাই প্রসাদ বলে !' 
(১৪৩ ) 
আমি কবে কাশীশাসী হব। 
সেই আনন্দকাননে গিয়ে নিরাননা নিবারিব ॥ 
গঙ্গ।জল বিন্বরণে, বিশ্বেশ্বরনাথে পুজি । 
খ্ী বারাণসী জলে স্কলে, “মালে পরে মোক্ষ পাব ॥ 
অন্নপূর্ণা অধি্ঠাত্রী স্বণময়ীর শরণ লব ' 
আর বব ধম্‌ বম্‌ ভোলা বলে নৃত্য করে গাল বাজাব ॥ 
(১৮৪) 
মা আমার বড় ভয় হয়েছে । 
(সথ। জম। ওয়াশীল দাখিল আছে ॥ 
রিপুর বশে চল্লেন আগে, ভাবলেম না কি ২বে পাছে। 
এ যে চিত্রগুপ্ন বড়ই পক্ত, যা করছি তাই লিখেছে ॥ 
জন্ম জন্মাস্তরের বত বকেয়া বাঁকী জের টেনেছে। 
যার যেস্জি কর্ম তেন্ধি ফল, কম্মফলের ফল ফলেছে ॥ 
জমায় কমি খরচ বেশি তর্‌বো কিসে রাজার কাছে। 
প্র যেবামপ্রসাদ্দের মনের মধ্যে (কেবল) কালীনাম ত্তরসা আছে 
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(১৪৫) 
মন তুমি ক রঙ্গে আছ। 
ও মন রঙ্গে আছ বঙ্গে আছ ॥ 
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরাঘোরা হুঃখে রোদন হঃখে নাচ। 
রৎয়ের বেল, রাহয়ে কড়ি সোণার দরে তা কিনেছ। 
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক মাটার দূরে তাই বেচচছ ! 
সুখের বরে রূপের বাসা সেইরূপে মন মগগায়েছ। 
খন যের পে বিরূপ হইবে, সে রূপের কিরূপ ভেবেছ ॥ 
( অবশি& অংশ প্রাপ্ত হত নাহ । ) 
(১৪৬) 
সংধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না। 
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিদ্বান! ! 
এই যে স্থখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না। 
তোমার কোলেতে কাননা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের ন। 
আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই সুগ খোল না। 
আছ শ্রীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে, তায় কাচ না॥ 
খেয়েছ "বিষয় মদ, সে মদের কি “ঘার ঘোচেনা। 
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, দমেও কাণীর নাম বল না " 
অতি মু প্রসাদ রে তুই, থুমায়ে আশা পুরে না। 
তোর ঘুমে মহা দুম আসিবে, গাকলে অংক চেতন পাবে না । 
(0১৪৭) 


ভূতের বেগার খাটণো কত। 

তারা বল আমায় গাটাবি কত ॥ 
আমি ভাবি এক, হয় আর স্থথ নাই মা কদাচিতঃ 
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেতের পঞ্চড়ুত। 
ওমা ষড়রিপু সাহায্য তায়, হলো তের অন্পগত ॥ 
আসিয়া ভবসংসারে, ঢুঃখ পেলেদ বাথাচি 5। 
ওমা বার স্থখেতে হবৎমখা, দে মন নয় গো মনের মত " 
চিনি বলে নিম খাওয়ালে, গচলো না £স মুখের তিত। 
কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিদাদ হয়ে কালীর শরণাগত । 

(১৪৮ ) 
ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব! 
ওহুই শকার বকার ৰলতে পারিস বলতে নারিস ছূর্গাশিব ॥ 
৫ 
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খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মস্ত! সরূভাঁজ।, 
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, খখন রে পঞ্চত্ব পাব ॥ 
পাচ ইন্জিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব। 
ও রে ঢুরি দারি করলে পরে, উচিত মত সাজাই পাব ॥ 
(েৰশিঞ্ক অংশ পাওয়1 ঘায় নাই) 
(১৭৯ ) 
কালী বল রসনা রে। 
ও মন ষটচক্র রথ মধো, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥ 
তিনটে কাছি কাছাকা'ছ, যুক্ত বাধা মুলাধারে। 
পাঁচ ক্ষমতার সারখি তায় রথ চল দেশদেশ্াস্তরে ॥ 
যুড়ি ঘোড়া দৌড় কচ্চে দিনেতে দশকুণী মারে । 
সে গে সময় শির নাড়িতে নারে কলে বিকল হলে পরে ॥ 
তীর্থ গমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করোনা রে । 
ও মন ত্রিবেণীর থাটেতে বৈস শীল হবে অন্তঃপুরে ॥ 
পাচ জনে পচ স্থানে গেলে ফেলে রাখবে প্রসাদেরে । 
ও মন এইত সময় মিছে কাল যায় (বত) ভাকৃতে পার ঢ অক্ষরে ; 
(১৫০ ) 
মা আমার খেলাল হলো । 
খেলা হলো গো আনন্দময়ী ॥ 
ভবে এলেম করতে খেলা, করিলাম পুলা খেলা, 
এখন কাল পেয়ে পাধাণের বা, কাল যে নিকটে এলো ॥ 
বাপ)কালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গৌয়ালো 
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলার অজপা ফুরায়ে গেল ॥ 
প্রমাদ বলে বৃদ্ধকাঁলে শক্ত কি করি বল। 
ওমা শজিরিপা ভক্তি দিয় মুক্তি দলে টেনে ফেল ॥ 
(১৫১) 
আমার উমা সামান্তা মেয়ে নয়। 
গিরি তোমারী কুমারি তা ব্রয় তা নয 
স্বপ্পে ঘা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বামি ভয় 1 
৪হ কার চতুষ্খুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাদের মপ্তকে রয় ॥ 
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বনে কথা কয়। 
ওহে গরুড়-বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥ 
প্রসাদ ভণে মুনিশণে, যোগ ধ্যানে বারে না পায়। 
তুমি গিরি ধন্ঠে হেন কন্ঠে পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ॥ 
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(১৫২ ) 
মা বিরাজে ঘরে ঘরে। 
এ কথা তাওবা কি হাণ্ড চাতরে ॥ 
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারী রে। 
যেমন অনুজ লক্ষণ সঙ্গে জানকী তার সমিভাবে ॥ 
জননী তনয় জায়া সহোদরা কি অপরে। 
বামপ্রসাদ বলে বন্ব কি আর বুঝে পঞ্ুগে ঠারোঠোরে 
€১৫৩) 
শমন হে আছি দাড়ায়ে। 
আম কালীনামে গণ্ডী দিয়ে ॥ 
কালোপরে কালীপদ সে পদ জদে ভাবিয়ে। 
মায়ের অভয় চরণ যে করে ম্মরণ কি করে তার দর: হয় 
( অবশিষ্ট অংশ প্রান্ত হই পাত 1) 
(১৫৮) 
সামাল ভব বে তরী । 
তরী উবে যা* জনমের মত ॥ 
জী তরী তুফান ভারি পাইতে নারি ভয়ে মরি । 
ই যে দেহের মধ্যে ভয়ট। রিপূ, এপার এরাই কচ্ছে দাগালারি। 
এনেছিপি বসে খেলি এন মহাজনের মুল খোয়ালি | 
সখন্‌ হিসাব করে দিতে হাব ভগন তহবিল হবে হাবি ৭ 
ছজ রামপ্রপাদ বলে মন শীত বনি ছরনায় রী ॥ 
গমি পরের ঘরের হিসাৰ কর আপন দরে যায়রে ঢুরি ॥ 
(১৫৫) 
গমা তোর মারা কে বুদতে পারে।। 
হমি শ্ষেপা মেসে মায়া বিনে রেখেছ সব পাগল করে।। 
মারা ভরে এ সসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে ॥ 
গে এগ্ি কাণীর কাপ আত নে ঘেয়ি দেখে তেন করে ৭ 
পাগল “দয়ের কিমগ্রণ!, কে তার ঠিচঠিকানা করে। 
রামপ্রসাদ বলে জায় গো জালা, ঘর্দ অন্গঞহ করে : 
€ ১৫৩ ) 
মায়ের চ্ণতলে শ্কান লব ॥ 
্ আমি অসময়ে কোপা যাব ॥ 
বরে জায়গা না হয় ধদি বাহিরে রব ক্ষতি কি গো। 
দায়ের নাম ভরসা করে উপব'সী হয়ে পড়ে রব ॥ 
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প্রসাদ বলে উমা আমায় বিদায় দিলেও নাইকে। যাৰ । 
আমার ঢই বাহু পসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব । 
€১৫৭ ) 
মরি গো এই মন দুঃখে । 
ওমা মা বিনে দুখ বলবো কাকে ॥ 
একি অসম্ভব কথা শুনে বাকি বলবে লোকে । 
ই বেখার ম1! জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে 1 
সেকি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখলে যারে পরম সুখে 
ওমা আমি কত অপরাধী, লুণ মেলেনা আমার শাকে ॥ 
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে পাচ্ছাড় মারিলে আমার বুকে । 
মা মায়ের মত কাজ করেছ, গৃষিবে জগতের লোকে 
(অবশিষ্ঠ অংশ পাঁওয়' খায় নাই ।) 
(১৫৮) 
কেরে বামা কার কামিনী । 
বসে কমলে এ একাকিনী ॥ 
বামা হাসিছে বদনে নয়ন কাঃণ নিদত হয় সৌদামিনী £ 
এ জনমে এমন কণ্ঠে, না দেখি ন। কে শুনি । 
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, শাড়শী নবযৌবনা । 
€ আবশিষ্ঠ অংশ পাওয়! নায় নাই?) 
(১৫৯ ) 
মনরে ভোর চরণ ধরি। 
কালী বলে ডাকরে ওরে ও *ন তিনি ভব পারের তরি 
কানীনামটা বড় মিগা বণ্রে দিবা শব্বরী । 
ওরে, যি কালী করেন কপা তবে কি শঘনে ভরি । 
দ্জ রামপ্রসাদ থলে কাণী বলে যাব তরী। 
তিনি তনয় বলে দয়া করে তরাবেন এ ভববারি । 
€ ১৬০) 
ভবে আর জন্ম হবেনা। 
হবেন! জননীর জঠরে ॥ * 
তবানী ভৈরবী শ্তামা, বেদশাজ্ে নাইকে। সীমা । 
তারার মহিমা আপনি মাত্র জেনেছেন শিব শঙ্করে । 
অমার মায়ের নাম গান করে, কত পাপী গেল তরে। 
ওম! কৈলাস গিরি দিব্য পুরী দেখাও এবার মা আমারে, 
(অৰশি€ অংশ পীওয়। বায় লাই।) 
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€ ১৬১) 
থাণক একখান ভাঙ্গা ঘরে! 
তাঁই ভয় পেয়ে মাডাকি তোরে ॥ 
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে। 
ধী যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে । 
তাদের দমন করবো কি মা ভয়ে ভয়ে যাচ্চি সরে। 
প্রসাদ্দ বলে কোন্‌ চালে তারাই পাছে কয়েদ করে 
(১৪২) 
পূরলোনাকো মনের আশ! । 
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে ॥ 
হুঃখে দুঃখে কাপ কাটালেম সুখের আর কিবা ভরসা 
আমি বল্বে। কি করুণাময়ী সঙ্গে ছয়টা কর্মনাশা ॥ 
য়াম প্রসাদ বলে মা ভেবে ভেবে পাইন! দিশা । 
অয় পদে শরণ নিয়ে ঘটলো আমার উট দশ! ॥ 


তে 
তি 


(১১৩) 
মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে । 
বট মনোময়ী সান্বন' কেন করনা এই মনে ॥ 
শি পুত বারাণসী, সেই শিব পদ-বাঁলী, ত৭ মন পায় কাণী, বব কেমনে । 
অস্পুণ! রূপ দর, পঞ্চক্রোশী পদে কর, নখজালে গঞ্গ। মণিকণিকার সনে. 
দিপনদে অলক্ত আভা, অ'স বরণার “শাতা, হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে । 
প্রসাদ আছে গেদদক্ত, শান্ত করা উপবৃক্ত, কিবা কাঞ্জ অভিবৃক্ত, পুরী গহনে : 
(১৩৪) 
জননী পদপন্কজং দেহি শরণাগত জনে, কপারধনোকনে তারিনি। 
শপন-তনয়-ভয়-চয়-বারিণী ॥ 
প্রণব-নূপিণী সারা, কপানাথ দারা ভারা, হ৭ পারাবার তরণা। 
সগুণ নিগুণা স্থুলা, সুস্মা, মূলা, হীন-শুলা, মূলাধার অমল কমল-পাসিনী 
আগম নিগমাতীতা, অখিক্ধমাত1 অখিলপিতা, পুরুধ-প্রক্কতি-জপিণা । 
হংসরূপে সব্বভূতে, বিহরসি শৈদ স্থুতে* উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, থ্রিপাঁকারিহা । 
স্থধাময় ঢর্গা নাম, কেবল কৈধল্য ধাম, অজ্জানে জড়িত থেই প্রাী। 
তাপত্রয়ে সদ! ভলে, হলাহল খুপে মজে,ভণে রামপ্রসাদ তাৰ, বিসফল জানি । 
[১১৫] 
খল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল; (গ্রহণে কালীর নান ) 
তুমি বহুদশী মহাপ্রান্ত, 'স্থর করে বল ॥ 
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একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়। 
কাঁলীনামাগ্রি রসনায় জলে, সেই জল ঢল ঢল: 
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবি্াব বন্দ । 
শিব শিরে গঙ্গা তারি, প্রভাব নিন্মল ॥ 
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে তরু, 
গঙ্গা যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল ॥ 
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই, 
বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল ॥ 
[১৬৬ | 
কালী গে। কেন লেংটা ফের। 
ছি ছি 'কছু লজ্জা নাই তোমার ॥ 
বসন ভূষণ নাই তোমার মা রাজার মেয়ে গৌরব কর। 
মাগে! এই কি তোমার কুলের ধন্ম, পতির উপর চরণ ধর । 
আপনি লেংটা! পতিও লেংটা, শশানে মশানে চর 
ত্যজে, রত্রহার মা তোমার, ও কে শোভে নরশির ! 
প্রসাদ বলে গ্রুবূপে মা ভয় পেয়েছেন দিগঞ্ধর ॥ 
[১৬৭ ] 
আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে। 
পরের কথার গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে, 
পরের জামিন হইলে পরে, সে না দিলে আপনি ভবে. 
খন দিনে নিড়াই করে, শিকারী সব রয়না থরে, 
জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে। 
চাধা! লোকে কৃষি করে, পন্ক জলে পচে মব্রে, 
মিস নিড়াইতে পারে, অব কাঞ্চন ঝরে 
(| ১৬৮ ] 
কালী হলি দা রাসবিহারী। 
নটবরবেশে বুন্দাবনে ॥ 
পৃথক প্রণব নান। লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি । 
নিজ তম্থু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী ॥ 
ছিল বিবসন কটা, এবে গীত ধটি, এলো! চুল চূড়া বংহীধারী ॥ 
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি । 
এবে নিজে কাল, তন্ুরেখা ভাল, ভূলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥ 
ছিল শ্বন ঘন হাস, ত্রিভূবনে ত্রাস, এবে মৃ হাস, ভুলে ব্রজকুমারী 
পুর্বে শোঁণিতসাঁগরে নেচেছিলে শামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বাঁরি। 


প্রসাদ-পদাবলা । ৭১ 


প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাপিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি। 
মহাকাল কানু, শ্যাম গ্তামা তন্ন, একই সকল নুঝিতে নারি ॥ 
১১৯ 
কামিনী যামিনা বর'ণ এলো কে। 
উলঙ্গ এলোকেণী, বামকরে ধরে অসি, 
উল্লামিত! দ[নব নিধনে । 
পদতরে বস্থুমতী, স্থৃভীত। কম্পিতা অতি, 
তাই দেখে পণুপতি, পতিত চরণ র'ণ। 
দ্বিজ রাম প্রসাদ কয়, তবে আর কিবা ভয়, 
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রূণে। 
[১৭০ | 
তোমার সাথী কে রে, ও মন। 
তুমি কার আশায় বসেছ রে মন ॥ 
তন্নর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে। 
ধার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বোষ় চলে যারে ॥ 
প্রদাদ বলে ছয় বিপু নিয়ে, সোজা] হয়ে চল রে। 
নৈলে জাধারের কুটীরের গৌত, যোগে লেগেছে রে! 
[১৭১ ] 
ডাঁকরে মন কাল বলে। 
আমি এই স্তি মিনতি করি, ভূলনা মন সমগ্র কাণে ॥ 
এসব প্রশ্বধ্য ত্যাজ, বরক্গময়ী কালী ভজ, 
ওরে ও পদপন্কাজে মজ, চতুব্বগ পাবে হেলে । 
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছ মধুতে, 
ওরে পারবে ন। ছাড়ায়ে যেতে, কাল কাঁনসি লাগবে গলে 1 
দ্বিজ রামগ্রসাদে বলে, কালের বলে কাজ হারাল 
ওরে এখন যদি না ভলিলে, আমসী খাবে আম সুরালে। 
(১৭২ | 
টলিয়ে লিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আদব আবেশে । 
বাম রণে দ্রত্তগতি চলে, দ ল দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাসে ॥ 
কে রে কালীর শরীরে, রুধির শে'ভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে! 
কে রে নীলকমল, ৪ মুখমপগুল, অদ্দিচন্ত্র তালে প্রকাশে ॥ 
কে রে নীলকান্তমণি নিতান্ত, নধর নিকর তি'মর নাশে। 
কে রে রূপের ছাটায়, তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রূব উঠে আকাশে ॥ 


৭২ 


প্রনাদ-পদাবলা । ৃ 
দিতিস্থৃতচয়, সবার হ্ৃদধ, থর থর থর কাপে হুতাশে । 
মাগো কোপ কর দুর, চপ নিজপুর, নিবেদে শ্রীরামপ্রদাদ দাসে ॥ 
[ ১৭৩ ] 


হের কার রম্ণী নাচে ভয়ঙ্করা বেশে । 
কে রে নধণীল জপধর-কায়, হায় হায়, কে রে হরহৃদি-হ্দ দিগবাস॥ 
কে রে নির্জনে বসিয়। নির্মাণ করিল, 
পদ রক্তো২পল জিনি, তব কেন রসাঁতলে ঘায় রমণী, 
হেন ইচ্ছা কার, অতি গাঢ় করে, বাধি প্রেমডোরে, 
রাখি হৃদি সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে ॥ 
কেরে নিন্দিত রামকদলী তরু, হেরি উরু, দর দর রুধির ক্ষরে, 
যেন নীরদ হইতে নি তি চপলে, অন্ত রোষ বলে, 
ভুজঙ্গম দলে, নাভি পনাসু'ল, ত্রিবণীর ছলে, দংশিল এ'সে। 
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখ শতদলে অলি, 
গুণ গুণ করিয়! বেড়ায়, যেন বিকশিত দসতান্ুজ বনরুহায়, 
কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনোলোত', 
যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে ॥ 
/ক রে কুস্তলজাল আবৃত মুখমণ্ডল, লন্বিত চুি ধরায়, 
'তাহে ভুরু ধন্গর্বাণ সন্ধীন করা, অদ্ধচন্দ্র ভালে, শিতি মুহু দোলে, 
কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে । 
কত ডুন্ধব1 দুন্ধবী নাচিছে ভৈরবে, 
হিহি হিহি করিছে যোগিনী, কত কটরা ভরিয়ে সুধা যোগায় অমনি 
বামপ্রসাদ ভ'ণ, কাক্গ নাই রুণ, এ বামার সনে, 
ধার পদতলে শবচ্ছলে আশুতোষে ॥ 


[১৭] 


আরে এ আইল কেরে ঘনবরণী, 
কে রে নবীনা নশন! লাজ-বিরহিতা, ভুবনমোহিতা, 
এক অন্ুচিতা কুলের কামিনী । 
কৃপ্তরবব-গতি আসবে আবেশ, লোলিত বদনা গণিত কেশ, 
সুর নর শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবে রে দন্গজজদললী ॥ 
কে রে নবনীল কমল কল্লিকাদল, বলিয়৷ দংশন করিছে অলি, 
নখচন্দে চকোরগণ, অধর অপপ করত, পুর্ণ শশধর বলি।' 
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে চাদ, 
দৌোহে দোহে করছি নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥ 


প্রসাদ-পদাঁবলী | ৭৩ 


রঙ 
কে রে জঘন স্ুুচার, কদলী তরু নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে, 
তবুদ্ধে কটাবেড়া, নরূকর ছড়া, কিন্কিণী সহ শোভা করিছে। 
করতল স্থল নলদল অতিশয়, বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণ বরাভয়, 
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ড'কিছে সঙ্গনী॥ 
কে রে উদ্ধতর ভূধর, হেরি হের পয়োধর, করিণৃস্ত ভয়ে বিদরে, 
অপরূপ কি এ আর, চণ্ডবুণ্ডহার সুন্দরী স্থন্দর পরে। 
প্রফুল্প বদনে রদন ঝলকে, দুগহাস্য প্রকাশ দানী নল, 
রবি-অনল শশি হ্রিনয়ন পলকে, দশ্কে কম্পে খনে ধরণী ॥ 
1 ১৭৫ 
সমরে কেরে কার কামিনী । 
কাদধিনী বিড়হ্বনী, অপরা কুম্থমাপরাজিতা বরণা, কে রণে রূমণা । 
সধাংস্ত সুধা কি শ্রন্ বিন্দু, হ্ীমুখ না একি শারদ ইন্দু, 
কমল বন্ধু, বহি, সিদু তনয় এ তিন নয়নী॥ 
আমরি আমর মন্দ দন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশ্তাতোষ বামিনী। 
দণী ফণাভরণ ঞিনি, গণি দন্ত বুন্দশ্রেণী ॥ 
কেশাগ্র ধরণীপরে 'বরাঞ্জ, অতব্ূপ শবশ্রবণে সাজ, 
আমরি আমরি ৮গঘুশ্ডদাল, করে কপাল এক বিশাল, 
ভাল ভাল কালদও ধারিণী। 
ক্ষীণ কটাপর, নৃকর নিকর, আবত কত কিদ্ছিণা ॥ 
সর্বাঙ্গে শে ভিত শো'ণত বৃস্তে। কিছশুক ইন খতু বসন্তে । 
চরণোপাস্তি, দন গর্জে, বা কঠাস্ত দদনগ ॥ 
আদরি আদরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ১ ঢল, 
হাসে খল খল) টল টল ধরণা। 
ভয়ঙ্কর কিবা, দাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিণা আপনি ॥ 
প্রলয় কাণ্রণী কৰে প্রমাদ, পরিহর £প পপ বিবাদ, 
কঠিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রমাদ বিষাপ-নাশিনী | 


* আগমনী 


১৭এ ] 
আজ শুভনশি পোহাইল তোমার। 
* এই ঘে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া! আন ঘরে। 
মুখশশী দেখ আনি, দূরে যাবে ছঃখরাশি, 
ও চাদ মুখের হাসি, স্ধারাশি ক্ষরে ॥ 


প্রসাদ-পদাবলী | 


শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো! চুলে ধায় রাণী, বলন.ন। দঘরে। 
গদ গদ ভাব তরে, ঝর ঝর আখি ঝরে, 
পাছে করি খিরিবরে, অমণ্ন কাদে গলা ধোরে ॥ 

পুন কোলে বদাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে। 
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারা, 
তোমা হেন স্থকুমারী, দিলাম দ্রিগম্বরে ॥ 

বত মহচরীগণপ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে" 
কহে বৎসরেক ছিলে ভূলে, এত প্রেম কোথা থলে, 
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মন্র ॥ 
কবি রামপ্রলাদ দাস, মনে মনে কত হাসে, 
ভাসে মহ! আনন্দলাগারে 
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে, 
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাঁসরে ॥ 


[ ১৭৭ ) 
ওগো! বাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল, 
নন্দিনী নিকটে তোমার গো। 
চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া, এসে না সঙ্গে আমার গো ॥ 
জয়া, কি কথা কহুগ্ল, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার । 
(তোমায়, অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে, 
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥ 
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চল, খসিল থুস্তল ভার। 
নিকটে দেখে যারে, স্থধাইছে তারে, গৌরী কত দুরে আর গো ॥ 
দেতে মেতে পথ, উপন"ত রথ, নিরখি বদন উমার । 
বলে মা এলে মা এলে, মা কি ম। ভুলে ছিলে, 
মা বলে, এক কথা মার গো ॥ 
বুথ হতে নামিয়া »স্করী, মায়েরে প্রণাম করি, সান্তনা করে বার বে 
দাস শ্রীকবিরঞ্রনে, সকরুণে ভণে, এমন শুভ দিন আর কার গো । 
[ ১৭৮ ] 
গিরি এবার আমান উম এলে, আর উম! পাঠাব না। 
বলে বল্বে লোকে মন্দ কারো! কথা শুনবে! না ॥ 
বদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উম নেবার কথা কয়, 
এবার মায়ে ঝিয়ে করবে৷ ঝগড়া জামাই বলে মান্বে। না ॥ 
দিজ রামপ্রনাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়, 
শিব শশানে মশানে ফির, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥ 


বিজয়! 


1 ১৭৯ ] 
ওহে শ্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তন্ন কাপছে আমার! 
কি শুনি দারণ কথা দিবসে জীধার। 
বিছায়ে বাবের ছাল, দারে বসে মহাকাল, 
বেরোও গণেশ-মাতা! ডাকে বার বার। 
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ, 
এই হেতু এতক্ষণ, না! হলো বিদীর | 
তনয় পরের ধন, বুঝিয়ে না| বুঝে মন, 
হায় হায় বিড়ম্বন! বিধাতার | 
প্রদাদের এই বাণী, হি্গিরি রাজরাণী, 
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশ। স্থধার্‌॥ 
[১৮০ | 
ষট্‌চক্রতেদ। 
কুলবুগ্ুলিনী ব্রক্মময়ী তারা তু'ম আছ গো অন্তরে, 
মা আছ গো অস্তরে। 
এক স্থান মুলাধার, আর স্থান মহত্রার, 
আর স্থান চিনতাম পুরে। 
শিব শক্তি মব্যে, বামে, জাহৃবী মুনা নামে, 
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে ॥ 
হুজন্গপা লোহিতা, স্বয়ডূতে সুনদ্রিতা, 
এই ধ্যান করে ধন্ত নরে। 
দূলাধার স্থাধিষ্ঠান, মণিপুর শাভিস্তান, 
অনাহতে বিশুদ্ধাখা বরে॥ 
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স) ব, ল, ৩, ক, ক, 8 
যোর স্বর কষ্ায় বিহরে। 
হ) ক্ষ) আশ্রয় ভুরু, নিতাত্ত কহিল! খর, 
চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥ 
্রঙ্গা আদি পাচ ব্যক্তি, ডাকিস্তাদি ছয় শি, 
ক্রমে বাস পনের উপরে। 
গজেন্্র মকর আর, মেঘবর কনার, 
আরোহণ ধিতীয় কুরে 
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অজপ। হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ, 
গুজে মত্ত মধুত্রত স্বরে । 
ধরা জল বঞি বাত, লয় হয় অচিরাত্, 
যহ রদ লং বং হৎ হোৎ স্বরে * 
ফিরে কর কৃপাণৃষ্টি, পুনর্বার হয় স্থষ্টি, 
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে। 
হুমি নাদ তুমি বিন্দু, স্থধাধার যেন ইন্দু, 
এক আত্মা তেদ কেবা করে ॥ 
উপাসন। ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ, 
মহাকালী কল পদ ভরে । 
লিদ্রা ভঙ্গে যার ঠাই, তার অ'র নিদ্রা নাই, 
থাকে জীব শিব কর তারে ॥ 
সুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি বিষয়ে মজে, 
পুনরপি আসিয়। সংসারে । 
'আজ্ঞাচক্র কর ভেদ, ঘুচাঁও ভক্তের খেদ, 
হংসীরূূপে মিল হংসবরে ॥ 
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ ছিদল আর, 
দশ শত দল শিরোপরে | 
ভ্ীনাথ বসতি তথা, শুনে প্রসাদের কথা, 
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ 
|] ১৮১ 1 
বট্‌চক্র বর্ণন। 
আমার মনে বালনা জননি। 
ভাবি ব্রন্গরন্ধে সহম্ারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রন্গক্পিণী ॥ 
মূলে পৃথথী বধ স, আস্তে চারি পাত্রে মায়া ডা কনী। 
সাদ্ধ ভ্রিবলয়াকারে শিরে ঘেরে কুগুলিনা ॥ 
স্বাধিষ্টানে ব, ল, অন্তে ষড়দলোপর বাসিনী । 
ব্রবেণী বরুণ বিষুঃ, শিব ভৈরবী ভাকিনী। 
ত্রিকোণ মণিপুরে বঙ্ছি বীজ ধাবিণী। 
ড, ফ, অস্তে দ্িগ দলে, শিব ভেরবী লাকিনী ॥ 
'অনাহতে ষটকোণ, দ্বিষড়দলবাসিনী । 
ক, ১, অস্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ॥ 
বিশুহ্বাখ্য স্বরবণ ষোড়শ দল পদ্মিনী। 
নাগোপরি ব্ষুখ আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী ॥ 
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ভ্রমধ্যেদ্বিদল মম, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি। 
চন্ত্র বীজে সুধা ক্ষরে হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী ॥ 
[১৮২ | 
শব সাধনা । 
জগদন্ধার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেক্চলো) 
জগদগ্থার কোটাল। 
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি, 
বব বম্‌ বাজাইয়া গাল ॥ 
ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুম্ণার্খ শুন্তাগারে, 
নমে ভূত ভৈরব বেতাল। 
অদ্ধচন্ত্র শিরে ধরে ভীষণ ত্রিশূল করে, 
আপদ লম্বিত জটাজাল ॥ 
শমন মমান দপ, প্রথমেতে চলে দপ, 
পরে ব্যা্ ভ্ুক বিশাণ। 
তয় পায় ভুতে মারে, আমনে তিচিতে নারে, 
সন্দুখে দরায় চশ্ব লাল ॥ 


বেজন সাধক বটে, তারে কি আপৃদ থটে 
তুষ্ট হয়ে বলে ভান ভাল । 
মগজ সিদ্ধ বটে তোর, করালবম্নী ফজর, 


হই জয়ী ইহ পরকাল। 
করি রানপ্রসাদ দাসে,। আননসাগরে তাসে, 
সাধকের কি আছে জঙ্জাল। 
বিভীধিকা দে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে, 
কালীর চরণ করে ঢাপ ॥ 
[১৮১] 
ভবে আদ! খেলব পাশা বড়ই আশা মনে ছিল। 
মিছে আশ।, ভাঙ্গ। দশা, গ্রথমে পঞ্জুড়ি পলো। 
পোবার আঠার*যোল, যুগে যুগে এলেম ভাল। 
শেবে কচে বার পেয়ে মাগে পাঞ্চ। ছক্কায় বদ্ধ রইলো । 
ছ দুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ। 
আমার খেলাতে না হল বশ, এবার বাজী ভোর হইল । 
হদ হলে। চোদদপোয়!, বন্ধ পথে বয় না যাওয়া। 
রামপ্রসাদের বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো। 1 


৭৮ 
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[১৮৪ ] 
কেবল আসার আশা, ভবে আশা, আস! মাত্র হলে। 
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো ॥ 
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো। 
মা! মিঠার লোভে, তিত মুখে সার! দিনটা গেলো ॥ 
মা খেলবে বলে, ফাকি দিয়ে নাবালে ভূতলো!। 
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা ন। পুরিল ॥ 
রামপ্রসাদ বলে ভবের থেলায়, ঝা হবার তাই হলে!। 
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥ 
[১৮৫] 
সৎ কমল-মঞ্চে দো ল করালবদনী (শ্তামা। ) 
মন পণনে ছুগাইছে দিবস রজনী (ওমা ॥) 
ইড়া পিঙ্গলা নামা,মুযুয়া মনোরমা। 
তার মধ্যে গাথা শ্তামা, ব্রহ্মদনাতনী ॥ 
আবির রুধির তায়, কি শোদ্কা হয়েছে গায় । 
কাম আদ মোহ যায়, হেরিলে অমনি ॥ 
বে দেখেছে ম'য়ের দোল, দে পেয়েছে মায়ের কোল: 
রামপ্রসাদের এই বে ল, ঢোলমারা বাণী ॥ 
1] ১৮৩ ] 
কাল মেঘ উদয় হলো অস্তর-অস্বরে | 
শৃত্যুতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে ॥ 
মা শবে ঘন ঘন গর্জে ধারাধরে। 
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাস, তড়িৎ শোভা করে ॥ 
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে। 
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘচিল সত্বরে ॥ 
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বু জন্ম পরে। 
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে ॥ 
[১৮৭ ] 
অপার সংসার নাহি পারাপার । 
ভরূস] শ্রীপদ, অঙ্গের সম্পদ, বিপদে তাক্জিণী, কর গো নিস্তার ॥ 
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি। 
তার কৃপা করি, কিন্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরি, রাখ এইবার ॥ 
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাপে অবিরাম। 
পুরাও মনষ্কাম, জপি তারা নাম, তার তব নাম সংসারের সার 
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কাল গেল কালী হলন| সাধন, প্রসার বলে গেল বিফলে জীবন। 
এ এব বন্ধন, কর বিমোচন, দ! বিনে তারিণী কারে দিব ভার | 
[১৮৮] 
মা বলে ডাকিস্‌ নারে মন, মাকে কোথা! পাবি ভাই; 
থাকলে এসে দিত দেখা সর্ধনাণী বেঁচে নাই। 
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশ পুতুল দাহন করে ; 
ওরে অশৌচান্তে পিও দিয়ে, কালাশে চে কাশী মাই ॥ 
[৮৭ ] 
অপরা জন্মহরা জননী । 
পারে ভব সংসারে এক তরণী । 
অজ্ঞানেতে অন্ধজীব, ভেদ ভাবে শিবাশিব। 
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী ॥ 
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেহু কায়া। 
দিন দয়াময়ী বাঁঃশধিক ফলদায়িনী ॥ 
আনন্দ কাননে ধাম, ফলকি তারিণী নাম। 
ঘদি জপে দেহ আস্তে, শিব বলে মানি ॥ 
কহিছে গ্রমাদ দীন, বিষয় সুক্রয়া হীন । 
নিজ গুণে তিনলোক, তারয় তারিণী ॥ 
[১৯০ 
পতিত পাবনী পরা, 
পরামূত ফলদায়িনী) 
নুদীনে চরণ ছায়া 'বতর শঙ্ষর জায়া। 
রুপাৎ কু স্বশুণে মা, নিস্তার কারিণী ॥ 
কত পাঁপ হীন পৃথা, বিষয় জনা শগ্ঠ। 
তাঁরারূপে তারয় মাং নিখিল জননী ॥ 
ত্রাণ হেই ভবার্ণৰ, চরণ তুরণী ত৭। 
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবেন গহিণী ॥ 
১৭১ 
এলে। চির ভার, এবামা। মার রর মার রবে ধায় ॥ 
ন্ধপে আলো করে শিতি, গঞজপ ত কূপ গতি, রতি পতি মতি গোহ পায়। 
অপনশ কুলে কাপী, কুপনাশ করে কালা, নিশ্ু৪€ নিপাতি কালী! সব সেরে দাস ও 
সকল নেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়, এ জন্মের মত পিদায়। 
কালী বলে এত কাল, এড়ালেদ থে জন্তরাল, দেই কাল চরণে লুটায়। 
টেনে ফেল রম্তাকল, গঙ্গাজল বিন্ববল, শিব পূজার এই ফল, অশিব ঘটায় 
অশ্ব ঘটায়, এই দশজ ভটায়, কি কুরব রটায়॥ 


৮০ প্রসাদ-পদাবলী । 


ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব, কার ভরসায় রব হায়। 
চিনিলাম ব্রন্ষময়ী, হই বা না হই জয়ী, নিতান্ত করণাময়ী, স্থান দিবে পায় ॥ 
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণ হয়, দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈতারায়। 
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তা”, এ জন্ম কর্মানায় ॥ 
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে, এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়। 
ওহে দৈতারায়, ভজ এই দক্ষিণ য়, আর কি কাজ আশায় ॥ 

[১৯২] 


ত্জ মন কুজন ভুজজ সঙ্গ। 
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক ॥ 
অনিতা বিষয় ত্যাজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ | 
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভূক্গ ॥ 
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন। 
বিষয় জানিবে, তেমন, হলে নিজ! ভঙ্গ ॥ 
অন্ধন্নন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে বুপে পড়ে। 
কম্মীকে কি কম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥ 
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে। 
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥ 
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল ঘেটা। 
অঙ্গহান হয়ে মেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ 


[১৯৩ 7 

কালী কালী বল রসন!। 
কর পদধান, নামামৃত পান, যদি পেতে ত্রাণ, থাকে বাসনা ! 
ভাই বন্ধু স্ৃত দার! পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন । 
ঢরস্ত শমন বাধিবে যখন, বিনে খ্ী চরণ কেহ কার না॥ 
হূর্গা নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল হুর্গানাম আমার 
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার, সকলি অসার ভেবে দেখ না 
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখন। কালাস্ত নিকটে এল। 
প্রসাদ বলে ভাল, কাঁলী কালী বল, দূর হবে দব যম-যন্থণা ॥ 


1১৯৪] 
কালী নাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে। 
ৰালীভক্ত, জীবনুক্ত, যে ভাবে যে আছে ॥ 
শ্রীনাথ করুণাপিন্ু অকিঞ্চন-দীনবন্ধু ; 
দেখালেন কালী পাদপন্প কর্ন-গাছে। 


,প্রসাদ-পদাবলী। . ৮১ 
গৃহে মুক্তি র্িদতী, রসনাগ্রে ঈীর্বতী ) 


. শিব শিবা, রারি দিব রক্ষা হেতু আছে। 


যোগী ইচ্ছা! করৈ যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ ? 
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে কমাছে। 


আ্সাননে প্রসাদ কয়, কালী কিন্করের জয়... 
অগিমাদি * আত্মাকারী, পড়ে খাক্‌ পাছে ॥ 


১৯৫] 


রি [.. 
সুরে তারা বলে কেন নাড়াক্িলাম। 
“(আমার ) এ তন্থ রণা ভব সাগস্ষে ডুবালাম ॥ 


এ ভবতরঙ্গে তরী-বাঁণিজ্যে আমিলায 


(তাতে ) তাজিয়। অমূধ্য নিধি পাঁপে পুরাইলাম ॥ 
এ বিষম তরঙ্গ মার্ধে চেয়ে না! দেখিলাম । 


মনডোরে ও চরণ হেলে না বাধিলাম ॥ 
গ্রসাদ বলে মাগো! আমি কি কাধ্য করিলাম । 
( মামার্‌) তুফানে ভুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥ 

২5০1 3৯৬ ] 
ওরে মন বলি ভঙ্গ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে। 
সদা গুরদ্ত ষগ্র কর, দিবানিশি জগ করে ॥ 
শকনে গ্রণাম জান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান। 
ওরে নগর ফির, মনে কর, গ্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥ 
থত শোন কর্ণ পটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে। 
কালী, পঞ্চাশহ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥ 
কৌতুকে রামগ্রস।দ রটে, বন্গময়ী সর্কদটে। 
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দিই শ্যাম! মারে ॥ 

(১৯৭ ) 
মনরে তোর বুদ্ধি একি ! 


ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিল্লে, তালাস করে বেড়াস দাকি ॥ 
ব্যাধের ছেলে পক্ষী দারে, জেলের ছেলে মহস্ত ধরে। 

মনন্, ওঝার ছেলে গর ইইলে, গোসাপে তায় কাটে না কি। 
জাতি ধর্ম মপ খেলা, সেই মন্ত্রে করোন। হেল। 

মনরে, যখন বলবে বাপে সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী ॥ 
পেয়ে যেধন.হেলায় হারায়, তার চেয়ে কে অবোধ ধরায় । 
প্রসাদ বলে হারাবন1 সময় থাকতে শিখে রাখি ॥ 


ক ইচ্ছাুসারে হু দেহ ধারণ করিয়া সর্পত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা । 


ঙ 


৮২ 
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70৯৮) 

ওমা ! হর গো তারা, মনের ছখ। 

আর তো ছঃখ সহে না॥ 
যে ছুঃখ গর্ভ যাতনে, মাগো জন্মিলে থাকে ন1 মনে। 
মায়ামোছে পড়ে ভ্রমে, জন্ধি বনি ওমা ওমা ॥ 
জন্ম মৃত্যু যে বনতরণ॥ মাঞ্গো যে জন্মে নাই সে জানে না। . 
তুমি কি জান যন্ত্রণা জম্মিলে না/রিলে ন1॥ সপ 
রামপ্রমাদ এই ভণে, হন্য হবে স্ত্রীয়ের সনে । 
তনু রব মার চরণে, আর ত তবে জন্মিব না॥ 


আমার কপাল গে তালা ! .$. ৮৮ 
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভার্ীনয় মা কোন কালে | 
শিশুকালে পি্৷ মলো, মাগোক্লীজ্য নিলে পরে । 
আমি অতি অল্প মতি, ভাসাঙ্গেেসায়েদের জলে ॥ * 
আোতের সেহলার মত মাঁগে! ক্ঁটরিতেছি তেসে। 
সবে বলে ধর ধর, কেও নার্কন্না অগাধ জলে ॥ 
বনের পুণ্পে বেলের গাঁতা, মানতরগা আর দিব আমার মাথা। 
রক্তচন্দন রক্তলবা, দিব মায়েস্ু চরণ তলে ॥ 
শ্রীরাম গ্রসাদের এই বাণা, শোন গে! মা নারায়ণী। 
তন্তু অন্তকালে আমায় টেনে ফেল গঙ্গাজলে ॥ 

[ ২০০ ] 
ওরে সুুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালা বলে; 
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে। 
গুরু দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মনল! দিয়ে মা) 
আমার জ্ঞান স্থরীতে চুয়ায় ভ'টী, পান করে মোর মন মাতালে। 
মূল মন্ত্র যন্ত্র তর, শোধন করি বলে তারা মা) 
রামপ্রপাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্বর্গ মেলে ॥ 

€ ২৬১ 
ওরে মন চড়কি চড়ক কর, এ ঘোর মংসারে। 
মহা যোগেন্ত্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে ॥ 
যুগল স্বয়স্ শু যুবতীর উরে। 
মনরে ওরে, কর পঞ্চ বিশ্ববলে পৃজিছ তাহারে ॥ 


* সায্কের-_পুখুর পুঙ্ষরিণী। 













প্রসাদ-পদাবকণী । ৮৩ 


ঘরেতে যুবতীর বাক্‌, গাজনে বাজিছে ঢাক । 
মনরে ওকে বৃন্নাবলী খ্যামটা ঢালী, বাজায় বারে বারে ॥ 
/কাম উচ্চ ভাঁরায় চড়ে, ভালে পাঁজর পাটে পড়ে। 
“মনরে ওরে এমন যাতন! করেছ তুচ্ছ, ধন্জরে তোমারে ॥ 
দীর্ঘ আশা চড়ক গাছ বেছে নিলে বাছের বাছ। 
মনরে ওরে, মায়া ডোরে বড়শীঃ গাথা, স্সেহ বল যারে ॥ 
প্রসাদ বলে বার বাক্স, অসারে জঙ্গিবে সার। 
মলরে ওরে শিঙ্গে ফুকে শিঙ্গে পাবি, ডাক কেলে মারে ॥ 
[২০২০] 
আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একভ্তরে। 
শিবের সর্বস্ব ধন, মায়ের চরণ, যদি আস্তে পারি হরে ॥ 
জাগ! ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা। 
তবে মানব দেহের দফ1 সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে । 
গুরু বাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে । 
ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্ব প্দ লব কেড়ে ॥ 
€ অবশিষ্ অংখ প্রাপ্ত হই নাই।) 
[ ২০৩ ] 
কাজ কি রে মন্‌ যেয়ে কাঁশী। 
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি । 
সাদ্ধ ত্রিশ কোটা তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী ॥ 
যদি সন্ধ্যা জান, শান্ত মান কাজ কি হয়ে কাশাবাঁসী ', 
হৃৎকমলে ভাঁব বসে, চতুভূ্জা মুক্তকেশী । 
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥ 
[২০৪ ] 
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি । 
চন্দনে চচ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥ 
কাণীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী। 
বুন্দাবনে রাখপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥ 
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী। 
কত দেবতা করেছ পূজা, দিয়ে নরবলি গে ॥ 
কার বাড়ী গিয়েছিলে, মাগো! কে করেছে সেব। 
শিরে'দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জব গো ॥ 
ডানি হস্তে বরাভয়, মাগে৷ বাম হস্তে অদি। 
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গে| | 


৮৪ 
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অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুণ্ড মাল] । 
হেট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা! গে! ॥ 
মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে । 
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গে! ॥ 
আপনি পাগল পতিও পাগল, মাগো. আরও পাগল আছে। 
ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥ 
(২৫) 
তুমি এ ভাল করেছ মা, আমাঞে বিষয় দিলে ন!। 
এখন এ্হিক সম্পদ কিছু আঁমান্ধে.দিলে না ॥ 
ি দিলে না পেলে না, দিবে নাঁ, তায় বা ক্ষতি কি মোর। 
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাঁতি, এবার এবাজী ভোর গো! । 
এম! দিতিসু দিতাম, নিতাম, খোঁটাম মজুরি করিয়ে তোর । 
এবার মজুরি হলোনা, মজুর! চাক্ঠুকি, কি জোরে করিব জোর গে! ॥ 
আছ তুমি কোথা, আমি কোথামছামিছি করি শ্রোর । 
শুপু শোর করা সারা, তোর ধে ক্রুধারা, মৌর যে বিপদ ঘোর থে ॥ 
এম! ঘোর মহানিশি, মন যোগেষ্ট কি কাজ ভোর কঠোর ॥ 
আমার একুল ওকুল, ছুকুল গেস্ট ম্বধা না পেলে চকোর গো ॥ 
এমা আমি টানি কূলে, মন প্রত্তিকূলে, দারণ করম ঘোর । 
রামপ্রসাঁদ কহিছে, পড়ে ছটানাঁয়, মরে মন হুড়া চোর গো ॥ 
( ৯৯৩ ) 
মূন কেন রে পেয়েছ এত ভয়। 
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়। 
তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়। 
দুর্গা নাম তরণী করে বেয়ে গেলে হর ॥ 
পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কর। 
তখন ডেকে বলো, আমি শ্রাম! মায়েরি তনয় ॥ . 
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্‌ ভয়। 
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে, করেছ বিক্রয় ॥ 


(২৭৭) 
তুই যা রে কি কর্বি শমন, শ্তামা মাকে কয়েদ করেছি। 
মনধেরী তার পায়ে দিয়ে হৃদ্গারদে বসায়েছি ॥ 
হৃদ্পন্ন প্রকাশিয়ে সহত্রারে মন রেখেছি। 
কুলকুগুপিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ॥ 
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ঙ 

এমসি করেছি কায়দা, পলাইতে নাইখে ফায়দা, 
হামেশ কু ভক্তি প্যায়দা, দুনয়ন দ্বারবান দিয়েছি ॥ 
মহাজর হবে জেনে আগে আমি ঠিক করেছি। 

তাহ সর্বজর-হর লৌহ গুরুতব পান করেছি । 
শ্রীরামপ্রাদ বলে তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি। -. 

মুখে কালী কালী কালী বলে যাত্রা করে বসে আগ ॥ 

(২০৮) 

জানিলামণবিষম বড় হাম! মায়েরি দরবার রে। 

সদা ফুকঙ্গারে ফরিদী দাদী না হয় সঞ্চার রে॥ 

আরজবেগী যার শিরে, সে দরবারের ভান্ত কিরে, 

মাগো ওমা দেওয়'ন যে দেওয়ান নিজে আস্থা! কি কথার র ॥ 
লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি ম! ইহার বাড়া, 
মাগো ওম তোম'য়, তারা ভাকে আমি ডাকি কাণ নাই বুঝি মার রে) 
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে রোরেছ কালী, 
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী, করিলে আমার রে ॥ 

(২৭৯ ) 

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল ঘোর। 
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল, 

ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর ॥ 
কালী নামে নহবং বাঁজে করি মহা শোর। 

ওরে, শ্রীছুর্মা বলিয়া রে রজনী কর ভোর ॥ 

কালী যদি না তরাবে কালে মহাঘোর। 

কত মহাপাপী তরে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর ॥ 


(২১০ ) 
কার ব1 চাকরী কর (রে মন)। 

ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কে রে, হলিরে তুই কার নদর । 
মোহাছিব! দিতে হবে, নিকাঁশ তৈয়ার কর। 
ও তোর আমদানিতে শুন্ত দেখি, কঙ্জ জম! ধর (ওরে মন )। 
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, তারার নাম্টা সার। 
ওরে মিছে কেন দারা মুতের বেগার খেটে মর (ওরে মন) 

(২১১) 

মন জান নাকি ঘটবে লেঠা। 

যখন উর্দধ বাষু রুদ্ধ করে পথে তোণার দিবে কাটা ॥ 


৮৬ 
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আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেট]। 
ওরে শ্তাম' মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আটা ॥ 
পিপ্ররে পুষেছ পাখী, আটক করবে কেটা। 
ওরে জান না যে তার ভিতরে, ছুয়ার রয়েছে নটা ॥ 
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিলী ধিদ্গি ছট1। 
তারা যা বলেছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা ॥ 
প্রসাদ বলে মন জানতো! মনে মনে যেট।। 
আমি চাতরে কি ভেঙে হাড্ডি বুঝ'ইৰ সেটা। 
(২১) 
এসব ক্ষেপা মাঞ্জার খেলা। 
যার মানায় ব্রিজ্ন বিহ্বল! ॥ 
সে যে আপ্নি ক্ষেপা, কর্তাঠক্ষেপা, ক্ষেপা ছুটো চেলা ॥ 
কি রূপ কি গুণ ভঙ্গি কিভাষ্ী কিছুই নাযায় বলা। 
যার নাম ককিম্ধে কপাল পেড়ে কণ্ঠে বিষের জাল ॥ 
( অবশিঞ্চ অংশ রঃ নাই।) 
(২১৬ 
যাও গে; জননীঠ জানি তোরে । 
তারে দাঁও দ্বিগুণ সাজ। মা, যে তোর খোসামদি করে ॥ 
মা মা বলে পাছু পাছু, যেজন স্তত ভক্তি করে। 
ছুঃখে শোক দদ্ধে তারে দাখিল করিস্‌ যমের ঘরে ॥ 
অন্নে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়, 
ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষান্ুরে ॥ 
যেজন হয় শক্ত, তার ত্রিকাঁল মুক্ত, জোর জবরে। 
চোখে আাঙ্কুল না দিলে পর, দেখবি না মা বিচার করে ॥ 
যেছু-কথ!। শোনাতে পারে, যে জন হেতের ধরে। 
তার হয়ে আশ্রিত সদ! থাক্্‌ মা পরাণের ডরে ॥ 
রামপ্রাদ কতার্থ হবে, কুপাকণা,জোরে। 
সাধরে শ্ামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় পুরে ॥ 
[৯১৪ ] 
অন্পশুর্ণার ধন্ত কাশী। 
শিব ধন্ত কাশী ধন্য, ধন্ ধন্ত গে! আনন্দ ময় ॥ 
ভাগীরথী বিরাঙ্গিত, প্রবাহে অদ্ধ শশী । 
উত্তর বাহিনী গঙ্গ! জঙ্ চলেছে দ্রিবানিশি ॥ 
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শিবের ব্রিশুলে কাশী, বো্টত বরুণ। অসি। 

তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিমি ॥ 

কি মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী। 

ওমা রাম প্রসাদ অভুক্ত তোমার, চরণ ধুলার অভিলাষী ॥ 

১৫ 
মাগে। হি যো হলে।। 
খেল! হলো গো আনন্বময়ী ॥ 

ভবে এলাম কর্তে খেলা, করিলাম ধূল খেলা। 

এখন কাল পেয়ে পাষাণের বাল!) কাল যে নিকটে এলো! ॥ 

বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গৌয়ালে!। 

পরে জায়ার সঙ্গে নীল! খেলায়, অজপ। ফুরায়ে গেল ॥ 

. প্রসাদ বলে বৃদ্ধ কালে, অশক্তি কি করি বল। 
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুজি জলে টেনে ফেল ॥ 
(২১৬) 

ফেরে কুগ্তর গামিনী, তনু, সৌদামিনী, প্রথম বয়স রঙ্গিণী। 
যৌবন মম্পদ, ভাবে গদ গদ, সমান সঙ্গে সঙ্গিণী ॥ 
কেরে নির্ধল বর্ণাতা, ভূক্মগ মণি ভূষণ শোত! হরে, ভূষণে কিবা কাঁজ। 
পূ্ণচন্্র কোলে, খদ্যোত যেমন জলে, নাহি বাসে লাজ ॥ 
ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরী ছবি, মোহিত দেব মহেশ। 
ভুলে কাম রিপু, জর জর বপু, সে রূপের কি কব বিশেষ ॥ 


(২১৭) 
রইলি ন! মন আমার বশে। 
ত্যজে কমলদলের অমলমধু মন্ত হলি বিষয় রসে ॥ 
শক্তি কুল কুগুলিনী তারেত ত হন জাগালিনি। 
হেরে গুড়ের কলস হলি অলন এমন অবশ হলি কিসে ॥ 
এ দেহ পা-্ফুবের সাজি তুই হলিনে কাঁজের কাজী। 
প্রসাদ বলে রঙ ত্যজি ঘুরে মর কণ্মা দোষে । 
(২১৮) 

মন কি কর ভবে আমিয়ে। 

ওরে দিবা অবশেষ, অজপার শেষ, 

ক্রমেতে নিঃশ্বার যায় ফুরায়ে ॥ 

হত বর্ণ পুরকে হয়, সঃব্ণ রেচকে বয়। * 

অহনিশি করে গ্প হংস হস বলিয়ে ॥ 


* হত সত নিগুঢ়ং অথ সোহহং। হং নিশ্বাস, সঃ প্রশ্থাস। সোহহং আগ ও ব্রঙ্গে মভেদজ(ন। 
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অজপ! হইলে সাঙ্গ, কোথা! তব রবে রঙ্গ। 
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে ন1 ভাবিয়ে ॥ 
_ চলনে ছিগুণ ক্ষয়, ততোণধক নিদ্রায় হয়। 
বিনয়ে রামপ্রসাঁদ কয়, ততোধিক সঙ্গম সময়ে ॥ 


(২২৯) 
বাস্নাতে দাও আগুণ জেলে 
ক্ষার হবে তার পরিপাটা। 
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই; মনের ময়লা ফেল কাটি ॥ 
কালীদহের কুলে চল, সে জলে ধোপ ধর্কে ভাল, 
পাঁপ কাষ্ঠের আগুণ জাল, চাপায়েঃচৈতন্তের ভাটি ॥ 
(অৰশিষ্ঠ পংশ পাও যায় নাই।) 
| (২২০) 
যমন তোর এত ভাষন! কেনে । 
একবার কালী বলেঃ্রসরে ধ্যানে ॥ 
জাক জমকে করলে পূজা, অহান্্রীর হয় মনে মনে। 
তুমি লুকয়ে তারে কর্বে পুজা,টঁজীনংব না রে জগজ্জনে । 
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি, কাজ ফ্লি রে তোর সে গঠনে । 
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাঁও হৃদি পগাসনে ॥ 
আলো চাল আর পাকা কল!, কাজ কিরে তোর আয়োজনে । 
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তারে, তৃপ্তি কর আপন মনে ॥ 
ঝাড় লঠন বাতির আেো, কার্জ :ক রে তোর সে রোসনায়ে। 
তুমি মনোময় মাঁণিকা লে, দেওন! জনুক নিশি দিনে ॥ 
মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কি রে স্চোর বলিদানে । 
ভূমি জয় কালী জয় কালী বোলে, বলি দেও ষড় রিপুগণে ॥ 
প্রধাদ বলে ঢাক ঢোলে, কাজ কি রে তোর সে বাজনে। 
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে । 
(২২১) 
দুটো দুখের কথা কই। 
ছুঃখের কথা কইগো তারা মনের কথা কই ॥ 
কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী। 
কারেও দ্রিলে ধন জন মা হয় হস্তীরথী জয়ী। 
আর কারে! ভাগ্যে মজুরখাটা শাকে অন্ন মিলে কই ॥ 
কেহ থাকে অদ্টালিকায় আমার ইচ্ছা তেয়ি রই । 
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর আমি কি কেই নই ॥ 


প্রসাদ-পদাবলী । ৮৯ 


৬ 

. কারো অঙ্গে শাল দোশাল! ভাতে চিনি দই। 

আবার কারে! ভাগ্যে শাকে বালি, ধানে ভরা খই । 

কেউবা বেড়ায় পালকীচড়ে_আমি বোঝা বই। 

মাগো আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়াছি গো মই ॥ 

প্রসাদ বলে তোমায় ভুলে আমি জালা সই । 

ওমা, আমার ইচ্ছা! অভয়পদে চরণধূলা হই ॥ 

(২২২) 
মন কালী কালী বল। 
বিপদ্নাশিনী কালার নাম জপন! ওরে ওমন কেন ভোল। 
কিছু করোনারে ভয় দেখে অগাধ সলিল। 
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কুল । 
যা হবার তা হলো ভাল কাল গেল মন্‌ কালী বল। 
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধুলো ভব পারাপারে চল । 
গ্বীরাম্প্রপাদ বলে ভূলোন। মন নিদান কাল। 
ওরে, কালীনাম অস্তরে জপ, বেল! অবসান হলো! ॥ 
(5২৩ 

. হরহৃদি বিহরে। 
তন্ুরুণ্চ রুচির, সজল ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিথু এখুর « 
নীল কমল দল, শ্রীমুখ মণ্ডল শ্রমজল গলে শরীরে। 
মরকত সুকুরে মোহন মুকুতাফল রচিত কিবা শোতা মরিরে । 
গলিত চিকুরঘটা, নব জলধরছটা, ঝঁপল দশদিশি তিনিরে । 
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর, কাতর মুচ্ছিতি মহীরে ॥ 
ঘোঁর বিষয়ে মজি, কাঁলীপদ না ভি, সুধা ত্যজি বিষপান করি 
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈববিড়ম্থন, বিফলে মানব দেহ ধরিরে ॥ 


মৃত্যুর প্রান্কালীন সঙ্গীত চতুষ্টয় 
(১) 
কালীপ্ুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এতমু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে 
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥, 
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকূল, কাঁল রবে চেয়ে 
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী 'অণিমাদি, 
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে ॥ 


৯০ 


প্রমাদ-পদাঁবলী ৷ 


(২) 
বল দেখি ভাই কি হয় মোলে। 
এই বাদান্ুবাদ করে সকলে ॥ 
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্ণে খাঁবি, 
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে ॥ 
বেদের আভা, তুই ঘটাকাশ, বটের নাশকে মরণ বলে। 
ওরে শৃন্তেতে পাপ পুণ্য গণ্য, যান্ত করে সব খোয়ালে ॥ 
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে ভুলে। 
সে যে সময় হইলে আপন! আপনি, ষে যার স্থানে যাবে চলে ॥ 
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি মে নিদান কালে। 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, জল হয়ে ঈপে মিশায় জলে ॥ 
8142 
নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেকা ঘোষণা রবে গো। 
ভারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥ & 
এসেছিলাম ভবের হাঁটে, হাট করে ঘাটে; 
ওম! রী. বমিল পাটে, নায়ে লবে কব ॥ 
দশের তর! ভরে নায়, ছুঃখা জনে ফেলে যায় ; 
ওম] তার ঠাই যে কড় চায়, মে কোথা পাঁবে গো ॥ 
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আনন দে মা ফিরে চেয়েঃ 
মামি ভাষান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্বে গো ॥ 
[| ৪ ] 

তারা! তোমার আর কি মনে আছে। 

ওমা, এখন যেমন রাখলে স্থখে, তেমি সুখ কি পাছে ॥ 

শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি; 

মাগো, ওম।, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে ॥ 

আর যদি থাকিত ঠাই, তোমারে সাধিতাম নাই ? 

মাগো ওমা, দিয়ে আশা, কাটলে পাঁশা, তুলে দিয়ে গাছে। 

প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণায় জোর বড়; 

মাগো ওমা, আমার দফ। হলে! রফা, দক্ষণা হয়েছে ॥ 





গ্রসাদ-পদাবলী। ৯১ 


অতিরিক্ত পদাবলী। 
(হিতবাদী হহতে পুনর্ম্রিত) 


ইহার সকলগুলি রামপ্রমাদের রচিত কি না, সেবিষণরে সঙ্গেহ আছে। 


(১) 
দিস মা কালী ফলার ধেতে। 
ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্র্গ মেলে যাতে । 
ধর্ম লাভ হয় নিমন্ত্রণে, বুঝে দেখ মনে মনে, 
অর্থ লাত তার পরক্ষণে, দক্ষিণ:টা হ'লে হাতে । 
কাম মোক্ষ পাই গো করে, যখন এসে ঘুমাই ঘরে, 
রামগ্রসা্ বলে ফলার পেলে, 
ভয় থাকে না সংসারেতে ॥ 
(২) 
মা তোদের ক্ষেপার হাট বাজার। 
গুণের কথ! কইৰ কার? 
তোর! ছুই মততীনে কেউ বুকে কেউ মাথায় চড়িন তার। 
কর্তা যিনি ক্ষেপ! তিনি, ক্ষেপার মু্গাধার ) 
চাকল! ছাড়! চেল ছুটো সঙ্গে অনিবার। 
গজ বিনে গে! আরোহণে ফিরিম কি আচার, 
মণি মুক্তা ছেড়ে পরিস গলে নর-শির-হার। 
শশানে মশানে ফিরিস্‌ কার কার বা ধারিদ্‌ ধার? 
রামপ্রসাদকে ভবার্ণবে কর্থে হবে পার। 
(৩) 
কলি জানিস তার! জাগাগোড়া আমার যত! 
ভবে কেনে অধম জনে অকাজে মা করিদ্‌ রত ॥ 
এ সকল ত তোরই মায়া, বাজিকরের্‌ বাঁজির মত। 
তুই দিয়েছিস মা মনের পায়ে, মস্ত বেড়ী দারাম্থ ত॥ 
দিনে দিনে দিন গেল মা, স্পথ খুঁজে পেলাম না ত। 
ঘোর নিশ| যে আসছে তারা, অপথে মার গরি কত ॥ 
(শেষ অংশ পাই নাই।) 
(৪) 
পিত ধনের আশা মিছে। 
পিতার দলিলদন্ত ধন সমস্ত আগে বেন।যী করেছে । 
সে সকল ধন কুত্রেকে দিয়ে, নিজে ক্ষেপ। সেঞ্জে বসে আছে॥ 


৯২ প্রমাদ'পদাবলী | 


আশা ছিল মাতৃপদ, পিত! তাও দখল করেছে। 
কেউ লবে বলে মঞঙ$ করে আগেতে বুকে রেখেছে ॥ 
পিতা মলে পুত্রে গায় ধন, সর্দঘ শাদ্র এই লিখেছে। 
কিন্তু সে নয় মরিবার পিতা, মৃত্যুকে জয় করেছে ॥ 
(শেষ অংশ পাই নাই।) 

(৫) 
মন ভুল না কথার ছলে। 
লোকে বলে বলুক মাতাঁল ব'লে ॥ 
সুুরাপান কারনে আমি সুধা খাই থে কুতুহলে। 
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, 

মদমাতাগে হ্বাতাল বলে ॥ 
অনিশি থাকি বসি, হরমহিষীর চরাতলে। 
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা, 

বিষম বিষয়-মন খাঁটুলে॥ 
নর মন্ত্র সৌড়া, অণ্ড ভাসে সেষ্ট জলে । 
সে যে অকুলতারণ কুলের কারণ, ? 
কুল ছেড় না পরের বোলে ॥ 

ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে ফোহের ফলে। 
সঙ্কে ধর্ম তমে মর্শ, কর্শ হয় রজ মিশালে ॥ 
মাতাঁল হ'লে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে। 
রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে পতিতু হবে কুল ছাড়িলে॥ 


প্রপাদ পদাবলীর ২২ সংখ্যঞ্চ গীতের যে কয় চরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিন্লে 
লিখিত হইল। দি 


এবার আমি সার ভেবেছি। 

এক ভাবীর কাছ ভাব শিখেছি ॥ 

ভাবীর কাছে পেয়ে ভাব মা, সকল ভাবকে এক করেছি ॥ 
তিশর মঙ্গলার মাঝে শুদ্ধ মন তায় রেখেছি। 

এখন তোমার পদ তোমায় দিয়ে, তোমাতে তোমায় সপেছি ॥ 
ভবের হাটে এস এবার বেচ কেনা সব করেছি। 

জমার খাতে শূন্য দিয়ে, খরচে দাখিল করেছি ॥ 

চরণে মিশায়ে প্রাণ, নুপুরে মিশায়ে তান, 

মেই দেশের এক গান শিখেছি। 

কি নাম কি নাম বাঁজে তান মা, কটাক্ষে ওস্তাদ মেনেছি ॥ 


প্রসাঁদ-পদ্দাবলী । ৯৩ 


প্রনাদ বে পাপ পুণা ভোর এবার ছুই সপেছি। 
এবার কালী নম ব্রহ্ম জেনে ধন্ম কণ্নু সব ছেড়েছি ॥ 
৭ 

ও মন তোর ভ্রম গেল নী 
পেয়ে শক্তি তত্ব হলি মত্ত, হরিহর তোর এক হলে! না ॥ 
বৃন্ধাবন আর কাশী ধামের মূল কথা মনে ধোঝ না) 
কেবল ভব চক্রে বেড়াও ঘরে করে আম্ম প্রহারণ! | 
যমুনা আর জাহ্ুবীকে এক ভাবে মনে মান না; 
অপি বাশীর মন্ত্র বুঝে (তোমার ) কর্ম করা পার হ'ল না। 
প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে এ যে কপট উপাসনা) 
(তুমি) গ্তাম শ্যামাকে গ্রভেদ কর চক্ষু থাকতে হলে কাণা ॥ 

(৮) 
তাঁর মা তার! এ সঙ্কটে । 
পেচে পড়েছি এসে ভবের হাটে ॥ 
বেচা কেনা ফুরাইল মা; সন্ধ্যে হলে এলাম ঘ!টে। 
এখন ভাবছি বসে নদীর তীরে, তপনও বিন পাটে ॥ 
মায় নদীর বিষম বেগ মা, তার রমসেছে মোয়ান ছুতে। 
মা তোর আনান পেলে ভসান দিয়ে, 

পার হয়ে যাই শ1তার কেটে ॥ 
শিবের কথ] অন্থ। নয়, দিয়েছে শিব জটে রটে ॥ 
সে শিব মিথ্যাবাদী হবে যদি, ভবে, রামপ্রনাদের বিপদ বটে এ 

(৯) 
চিন্তাময়ী তার! তুমি আমার চিন্তা করেছ 'ক। 
নামে জগচ্চিন্তা হরা, কিন্তু কাজে কই মা তেমন দে ॥ 
প্রভাতে দাও অর্থ চিস্তা, নধ্যাঞ্জে জঠর চিন্তা, 
সাক্ব'ঙ্ছে দাও অলস চিস্তা, বল মা! তোমায় কুন ডাকি ॥ 
দিয়াছ এক মায়া চিত্তে, ওমা সদাই করি তাই চিত্তে, 
না পারিলাম তোমায় চিন্তে, মা চিন্তা কুপে ঠবে থাকি ॥ 
ও মা তুই গো পাষাণের মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে, 
রহিলি পাঁধাণী হরে, রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাকি ॥ 

(১০) ৯ 

মন রে ভালবাস তাবে। 
যে ভবসিন্ধু পারে ভারে ॥ 
এই কর ধার্ম্য কিবা কার্য আমার সংসারে ॥ 
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ধনে জনে আঁশ! বৃথা, বিশ্ৃত মে পূর্বকথা, 

তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাইবে কোথা রে ॥ 

সংসার কে ক'চ, কুহকে নাচায় নাচ 

মায়াবিনী কোলে আছ গড়ে কার গারে 

অহঙ্কার দবেষরাগ, অনুকূলে অনুরাগ, 

দেহ রাজ্য দিলে ভাল বল কি বিচারে ॥ 

যা করেছ চ.রা কিবা, প্রীয় অবসান দিবা, 

মণিদ্বীপে তাব শিবা, সদ্য শিবাগারে ॥ 

প্রসাদ বলে দুর্গা নাম, স্থধাময় মোক্ষধাম, 

জপ কর অবরাম, স্ধাও রসনাকে॥ 

(১১) র্‌ 

কি ধন দিবি আর কি তোর আছ্জে। 

তোর যত ছিল ধন সম্পত্তি, শিব ক্মাগে বুকে রেখেছে ॥ 

যে ধন তোমার ছিপ তার! সে ধন ত সব ফুরায়েছে। 

শিব সেই ধনকে ব্রন্ম জেনে, পদস্তলে পড়ে আছে ॥ 
তোমার ধনের মধ্যে অস্তে পদ, ষেঁত শিবের সম্পদ পদ, 
ভেবে শিব সে সম্পদ, নয়ন মুদে গড়ে আছে? 

খেয়ে ভোলা সিদ্ধি গোলা নেশাতে ভোর হয়ে আছে। 
ডাকলে সাঁড়। দেয়ন। তারা, ও সে ধনের ঘড়! ধরে আছে ॥ 
কৌতুকে রামপ্রসাদ বরণে, সে ধনের অংশ দিতে হবে বলে, 
চায়না! ভোল! চক্ষু মিলে, জেগে জেগে ঘমায়েছে 

(১২) 

কেরে রজনী -রূপিণী রণ করে। 

ঘোর চিকুর অন্ধকার আঁনু থালু দেখে মরি মা ডরে ॥ 

যত দেবগণ ধরেছে তাল, নাচিছে বাম! মরে বিশাল, 
বববমবম্‌ বাঁজিছে গাল, নরশির-হার কঠে দোলে। 
'রামগ্রমাদ বলে কেন হে তৃগ, এ দেখ মায়ের অপনধপ র্ূগ, 
ত্মন্-যন্ত্রূপ্িণী, যোড় করে স্তি করে অমরে ॥ 

(১৩) 

খর কি বৈদিক পুজা আছে (মা) 
আমার নুৃষশ নাই অবশ ঘটেছে 

আমার অবকাশ হল সব কাজ, জন মৃত্যু ছটো অশৌচ ঘটেছে ॥ 
চিত্ত! ভার্যয। বন্ধা| ছিল, সে ভার্ষ্য গ্রদব করেছে। 

কাল অনুকমে সুসঙ্গমে, জ্ঞান আনন্দ নামে এক পুত্র জন্মেছে ॥ 


প্রসাঁদ-পদাবলা। ৯৫ 


রঙ 
কুবুদ্ধি এক জনক ছিল, সেও আমায় ত্যাগ করেছে। 
সেই পিতার লাগি হয়ে বিবাগী, মায়। নামে আমার মা মরেছে ॥ 
রোগ শোক ছুটা ভ্রাতা, কেহ কৃপণ কেহ দাতা, 
ভগ্রা ছটা ক্ষুধা! তৃষ্ণা, যশ গ্রশংস1 নাই কারো! কাছে ॥ 
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে, যত বিপদ গৃহবাসে, 
এখন সম্থল লয়ে কৃত্তিবাসে, জয় কালী বলে বেড়াই নেচে ॥ 
(১৪) 
কালীপদ আকাশেতে মন ঘুড়ী খান উড়তেছিল। 
কলুষ কুবাতাস পেয়ে, ঘুড়ী গো খেয়ে পড়ে গেল ॥ 
মায়া কানা হল ভারী, ঘুড়ী আর রাখিতে নারি, 
দারাপত্য মায়। দড়ী, এরা ছ'জন জয়ী হল। 
কাপে দস্তী গেছে ছি'ড়ে, ফাক পেয়ে তার! জিতে গেল। 
(শেষ অংশ গাই নাহ) 
(১৫) 
মা চেয়ে ভাল বিমাতা। 
মায়ের আমার মায়া কোথ। ॥ 
মায়ের যেটা ভাল ছেলে, তার প্রতি স্গেহ মমতা । 
অরুত-সস্তানের প্রতি, মা চায়না ফিরে কনা কথা ॥ 
বিমাতায় নাই ভাল মন্দ, দুঃখী তাপী সব সমতা । 
ও ঠার ঘ্ণা নাই পাতকী কলে, মা কোলে লয় ঘেঘাম়্ গো. তথা" 
(শেষ অংশ পাঠ পাত) 
(১5) 
মা দাড়ায়ে শিবের বুকে । 
নাচছে বেট থেকে থেকে ! 
ম! দীড়ায়ে শিবের বুকে, এ সব কথ! বলবে! কাকে, 
অন্য কেহ হলে পরে, হাততালি যে দিত লোকে ॥ 
উন উহ্নু মরি মর, মা হয়েছে দিগন্বরী, 
তাতে ই নয় ভব তুষ্ট হয়ে, চরণপগ্ম হৃদয়পদো রাখে ॥ 
(শেষ অংশ পাই নাই? 
(১৮) 
শিব নয় মায়ের পদতলে । 
, ওটা মিথ্যা লোকে বলে ॥ / 
স্থর স্কট নাশিতে, অন্ুরগণে বধিতে, 
এর মুল কথা মার্কও মুনি, চণ্তীতে লিখেছে খুলে ॥ 


৯৬ 
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দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে, মা দাড়ায়ে তার উপরে, 

মায়ের পদম্পর্শে দানব দেহ, শিবরপ হয় রণ স্থলে ॥ 

সতী হয়ে পতির বুকে, পা দিয়েছে কোন লোকে ? 

ন! হয় দাস বলে দাও অভয় পদ বামপ্রসাদের হৃদ কমলে ॥ 
(১৯) 

কাণী থেতে কই মন সরে। 

আমার হাসি পায় আর ছুঃখ ধরে ॥ 

সবাই বলে যাব কাশী, সে কাশীতে কি কাজ করে। 

আমি যার জন্তে যাব কাশী, সেই লর্ধনাশী সঙ্গে ফেরে ॥ 

প্রসাদ বলে শিবের কাশী, আমি না! তায় ভালবাসি, 

আদার হৃদয় কাশীর মধ্যে আঁদিঠ মেই এলোকেশী বিরাজ করে ॥ 


শশা 


কবিরঞ্জন 


_ বিষ্াস্থন্দর | 


অথ গণেশ বন্দন|। 

পরম পুরুষ পছ, পুনঃ পুনঃ প্রণমন্, 
গর্ববতেশ-পুত্রী-প্রিন্-নুত । 

বিভু বেদবিদাস্বর, ' বিনায়ক বিদ্বহর, 

ঃ বারপবদন গুণযুত ॥ 

তরুণ অরুণ অণু, অতি জ্যোতি্দয় তনু, 
আজানুলম্বিত ভুজদওড। 

আভরণ নানা মত, মণি হেম মরকত, 
মিন্দুরে হুন্দর শুও গও্ড | 

অদিতি-অঙ্গজ-শ্রেঠ, আরোহণ আধু-পৃষ্ঠ, 
আমরে উরহ একবার । 

জনে যদি জপে নাম, যম জিনি যোগ্য ধাম, 
যায় তায় করি অধিকার ॥ 

দেব দেব দীনবন্ধু, দাসে দেহি দয়াসিন্ধু, 
সবিশেষ উপদেশ সার। 

শিব করে তুমি মূল, হও শীঘ্র অনুকূল, 
আমি শিশু বঞ্চিত সংলর ॥ 

রামরাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, 
সদা! যারে সদয় অভয়া। 

ততহত রামপ্রস।দে, কহে কোকনদ পদে, 
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া ॥ 


শেপ 


অথ সরস্বতী ৰন্দন| | 


যত্কে পুটাগ্রলি অভি, বন্দে মাতা সরম্থতি, 
মহাবিদ্ঠা সরসিজাসনী । 

কুচতর-নমিতাঙ্গী, ভুবনমোহন ভঙ্গী, 
বিগ্াবপা ব্রহ্মাগুজননী ॥ 

শ্বেতপদ্ম শ্রীচরণ, হংসৰধূ অনুষ্কণ, 
স্বদি মধ্যে বিচুর মা নিত্য। 

ক্ষুদ্র আঙি ক্ষীণ প্রজ্ঞা, পাল মাতা! নিজ আজা, 
কঠে বসি বহ স্কবিত্ব 


নাণা যন্ত্র তাল মান, আলাপে মোহিত জান, 
রাগ ছয় সহিত রাগিণী। 
ন বিদ্যা সংগীত পর, যে গানে ত্রিপুরহর 


জব কৈলা। দেব চক্রপাণি | 

সেই ষন্ত এই গঙ্গা, নির্মল হুতুঙ্গতঙ্গা, 
কণ! মাত্রে মহাপাপ হরে। 

সতা সত্য বেদে উক্তি, দশনে কৈবল্য মুক্তি, 
শ্নানফল কহিবে কি নরে | 

বাস বাল্সীকাদিচয়, মহাকবি মহাশয়, 
তৰ কৃপ(লেশে প্রজ্ঞাবান্‌। 

বহুকষণ্ঠে চিত্তে খেদ, সঙ্কলন করি বেদ, 
নানা শান্ত করিল! বিধান। 

তব কৃপাদৃষ্টি যারে, জগত জিনিতে পারে, 
ধরাতলে সেই জন ধন্য। 

তুমি গে! যাহীরে বাম, জীয়া তার কিৰা কাম, 

মূঢমতি সে অভি জঘন্য ॥ 

তুমি বিশ্ব অন্থযমী, শুব কিবা জানি আমি, 
বেদাগমে অভুল্য মহিম]। 

পরীপ্রনাদে বলে মাত, স্মরহর হরি ধাতা, 
কোনরূপে না পাইল সীমা ॥ 





অথ লক্ষ্মী বন্দনা । 


কমলে কমলা! বন্দে কে।মল শরীর। 
কমল-চরণে শেভ মঞ্জুল মন্্ীর | 

গুরু উরু ডমরু-মুচীরু মধাদেশ। 

ত্রিবলী গভীর ন|ভি কি কৰ ৰিশেব | 
ক্লান্তি মধ্যে উ্ত হটে গুপ্ত যুগ্ম কোক। 
তৰ রোগাৰলী কুচ কুস্ত কহে লোক | 
গক্কে বাস বিসু সে কি বাহুদও অণু। 
তুল। নহে বিলে কি সে ভেবে ক্ষীণ তনু ৫ 
নাস! তিলফুল ত।হে বিলোল বেসর। 
গরণচন্ত্র শোভ। যেন পিষতি চকোর | 
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জিনিয়া আরক্ত মুক্রীফল দন্তশে।ভা। 


বিশ্বাধর প্রতিবি্ মুক্তা মনৌলে (তা ॥ 


খঞ্নন গঞ্জন অ1ধি অঞ্জনে রঞ্জিত। 
মনোহর মনোহর! কিঞিৎ কিকিং। 
নিন্দিয়। গিধিনি-শ্রুতি শ্রবণ যুগল। 
ঘরিদ্র-দৰিণ-আশ। সুদীর্ঘ কুগুল ॥ 
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাই ঠাই। 

কি কৰ রূপের কথা ন্রিভুবনে নাই ॥ 
মর্বগুণহাঁন যদি ধনবান্‌ হয়। 

তৃণ তুল্য দ্বারে তার কত গুণালয় ॥ 
তৰ কৃপাগাত্র মাত্র ধরাতলে পুজা । . 
সত্ব দানে বিত্ত গুণে সে লে সামুত্থয॥ 


যে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কৌপ। . 


কি তার এঁহিক ধর্্ পুর্ব ধর্ম লোপ॥ 
বিষম দারিছা-দোষে গুণরাশি নাশে। 
থাকুক আদর কেহ কথ! না জিজ্ানে ॥ 
কি আর কহিব বাড়া ্ত্ীপুত্র অবশ। 
বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ ] 

এ সর্ধ্ব তোম।র মায় জানি গে। জননী । 
প্রসাদে প্রসন্ন হও জলধিনন্দিনী ! 


পাপ 


অথ ক!লী বন্দনা । 


কলিকাল-কুপ্পর-কেশরী কানী নাম। 
জপিলে জঞ্জাল যাঁয়, যায় যোগ্য ধাম | 
কাল কর পৃথক চিভ্তহ মনে এই । 
লকারে ঈকার দীর্ঘ ড়া বটে সেই। 
রূসনাগ্রে মুখ ভরে যত করে লও । 
ভক্তি গজপৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও ॥ 

তয় নাহি তয় মাহি ভয় নাহি আর। 
শ্রীনাথ কহিল! তত্ব বন্ত সারাৎসার ॥ 
নাম নিতা। নৃত্যতি দিখিলনাথ উরে । 
বিপরীত কাজ লাঁজ পরিহরি দূরে ॥ 
কাদদ্থিনী জিনিয়া! নির্বল বর্ণ কালে! । 
কলেবর-কিরণ তিমির পুর্ন আলো! ॥ 
কটিতটে কর।লি লম্িত মুও্যাল। 
লোল জিহ্বা বিশীলাক্ষী বদন বিশীল॥ 
হেরি ষপু রিপুচয় তয়ে কঙ্গাবান্‌। 
বামে অসি মুণ্ড যাম্যে ধরাতয় দান | 


অপরাধ শবযুগ শ্রবণ যুগলে। 
বিগলিত বুস্তল লোটায় ধরাতলে ॥ 

. বিবস্থা যোগিনীঘটা দীর্ঘ জট মাথে। 
'বিকট বদন হুধাপানপাত্র হাতে! 
সিত পাঁত লোহিত অসিত রূপ জটা। 
ুদ্ধে তুদ্ধে উর্দমুখে গিলে রিপুঘটা । 
হত রখী সারখি তুরজ করিবর। 
শিবাকুলে সন্কুল শ্রশান শঙ্কাকর | 
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল । 
অকালে প্রলয় স্্টি জিল সকল ॥ 

রঅধির জদনী তব চরিত্র এমন । 

$ হেদে গো করপাময়ি এ জায় কেমন 
ই ধঙ্ঠা ছারা স্বপ্নে তাঁর! প্রত্যাদেশ তারে। 

র আমি কি অধম এতো যু আমারে। 
: জন্মে জনে বিকায়েছি পাঁদপগ্মে তৰ। 
, কহিবার কথ! নয় বিশেষ কি কৰ। 

; প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই। 


: আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই! 


স্পা 


 অষ্টরসাধার জগদম্বা-পাঁদপন্ম । 
পরম রহস্ত কথা শুন গুণনদ্ম ॥ 
বিলে।কনে যে যে চিন্তে জঙ্গে যে যে রম 

. বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্যাকর্তী। যশ | 
স্বকীয় সুন্দরী পাদপদ্ম হদে রাখি। 
গরজ্ঞ মাত্র সদাশিব বিঘৃণিত অঁথি ॥ 
মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘবণা জমে মনে। 
কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে | 
দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধ ভয়। 
চির কালাস্তরে পরিপূর্ণ পরাজয়। 
চত্ত্র শুধ্য এ কোন উদয় ত্রিতৃবনে। 
কোধমুক্ত বিধুস্তদ শত্র নিরীক্ষণে | 
সতী মঙ্গী সভক্তি হৃদয় পদ্মবুন্দ। 
নিতান্ত বিশ্মিত বিশ্লিধ্যাদি হুরবৃদ্দ | 
মহাতীতা ধরণী সুস্থির নহে প্রীণ। 
চিন্ত্নতি কোমকূপে পাই পরিস্রীণ ॥ 
স্মেরমুখী সহচরীগণ মহাহলাদ। 
নয়ন নিমিষহীন বিগভ বিষাদ | 
জিগুপজননী তথ নিরখিয়! পদ। 
উথলে করুণা সিন্ধু অঙ্গ গদগদ | 


প্রসাদ-পদাবলী । 


্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃগামই। 
আমি তুয়! দ।সদাস দাসীপুত্র হই. 


' কবিরঞ্জন 


বিষ্যানুন্দর | 
. জাগরপারস্ত:। 


বিগ্ঠার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটের 
কাঞ্িপুর গমন । 


বীরসিংহ মহামতি, হৃদয়ে চিন্তিত অতি, 
ছুহিতার যোগ্য পতি কই। 

বে গুণে কুলে শীলে, মর্ধতেষ্ঠ এসকলে, 

বিশেষতঃ বিদ্তালাপে জই | 

স জন তাহার প্রভু, প্রতিজ্ঞালজ্বন কভু, 
নহে, কোণ হুপাত্র এমন। 

মত যৃত তৃপ্ত, রূপেতে বটে অস্ুত, 
বিদ্যা নাই উপায় কেমন | 

নিকটে মাধব ভাট, কত মত করে ঠট, 
আমি মিল।ইৰ যোগা পাত্র। 

।শন শুন মহ।শয়, একথা অগ্যথা নয়, 
কিন্তু কিছুকাল গৌণ মাত্র ॥ 

ভাটব।কো অট্টহাসে, স্ধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে, 
সিরপ! করিল'তাজি ঘোড়া । 

ছি'ড়িয়া গলার হার, নান। রুষ্ব দিল! আর, 
থস পোষাকের থাস। ঘোড়া ॥ 

বিদায় করিয়। তাটে, খুনরপি রাজপাটে, 
রাজকর্মে মন দিল। ভৃপ। 

মিলিবে উত্তম বর, নুগুরুষ গুপধর, 
মনে মনে জানিলা স্ব্নীপ | 

মাধব তুরঙ্গ চাপে।. গৌফে পাক দিল! দাপে, 
সেঁটে মারে পিছাড়ে চাবুক । 

পৰনগমনে যায়, পাছু গানে নাহি চায়, 
প্রসাদেতে পরম কৌতুক । 


"| কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি, 


, পিয়! বিস্তানাম সুধা, 


৩ 


অমিল অনেক ঠাই, উপথুকক দিলে নাই, 
শেষ কাঞ্িদেশ উপনীত। 

পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে, হুকবি সুন্দর রঙ্গে» 

| রূপদেধি টু হরযিত॥ 

যে যে কহে দৃঢ় কোটি, 
গণ মাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত । 

মাধব জানিল দড়, ভবানীর ভক্ত বড়, 
নিতান্ত বিষ্টার এই কাস্থ॥ 

চিত্তে চমংকর লাগে, করযোড়ে ধাড়। আগেত 
রায়ব।র পড়ি করে স্ব । 

শিরে উঠাইয়া হাত, কহিভেছে ছিদ্দি বাত 
শুনি মুখী সুন্দর নীরব ॥ 

বাবুজি কুর্ণিস মেরা, বন্ধয়'ন বিচ ডের» 
নাম তো হ।ম।রা ম।ধো ভাট। 

আরজ করেখাগে পিছে, ঘড়ী এক বৈঠে নীচে 
আর তে! লাগায় তোম হ।ট। 

আয়! হো য়ো চড়ে পোড়ে, তপ্দিয়। পায় হে। বড়ে 
ও লেকেন ভুল গেয়! সব। 

ধেল।প না কহো বাবু; তোমূনে মুঝে কিয়া কাবু, 
মেই রোই তুঝে দেখ। যৰ ॥ 

চিন্লিয়ে দেওকে এয়সে, আপংকে সুরত যেয়সে১ 
ছুনিয়ামে পয়দ| কিয়া সোহি। 

দেখ! ঠো মুলুক কেনা, পতিয়েষে রাঙ্জ! যেস্তা, 
তের। গোকাবিল। নাহি কোহি॥ 

বীরমিংহ নাম রাজা, জাতমে হায় বড়া তাজ! 
শোন হোগে ওন্কা জেকের | 

ওন্কা ঘর্মে লেড়কী এক,ত।রিফ করে মে কেন্তেক» 
রাত দেন সাদিকা ফেকের | 

কওল এত্র। কি হেয় ও, হজিনত, হি দেগাযেও, 
শাগ্রমে ওহি ওস্ক। নাথ । 

তোমরা হে! এসা জান, যে কহে] সে। কহ! নান, 
তোম সফোগে আও হামারে সাগ ॥ 

বিরলে ডাকিয়া নিয়া, হুন্নর হৃস্থির হৈয়া, 
শুনিল! বিশেষ আর কথ] | 

বিবাহ হইল বাই, পঙ্গী হৈয়! উড়ে যাই, 
নিষসি রদগীমণি যথা | 

নুরের গেল ক্ষুধা, 

রক্কাগারে করিল শয়ন । 
ঘোদতর নিশি শেঁষ, ধরি কারী নিজ বেশ» 
সবিশেষ কহেন স্বপন | 


৪ প্রসাদ-পদাবলী । 


'ভাৰ কেন ওরে ভক্ত, আমি তব অনুরভ্ঞ, 
সেও তো৷ আমার দাসী বটে । ৃ 

এরম রূপসী সেই, একান্ত জানিবে এই, 
তরুন তোমার তরে ঘটে ॥ 

প্রথমেতে গুপ্ত কাজ, াস্ত শেষে মহারাজ, 
কোটালে কহিবে কাটিৰ।রে। 

কেবল দণশাঁবে ভয়, 


লন্ধান করিবে পুনঃ 
প্রতে চল বীরসিংহ দেশ। 

একাকী যাইবা তুমি, 
কদাঁচ না ভাবিও রে রেশ ॥ 

দশম দিবন গৌণ, এত ৰলি মাত মৌন, 
স্বস্থানে প্রীস্থান কৈল শিব । 

প্ীকবিরঞ্নে কয়, রজনী প্রভাত। হয়, 
নিঙ্গাতঙ্গে দেখে ধীর দিব| ॥ 


সুন্দরের বর্ধমান যাত্র!। 


স্বপ্নে শৈলস্থৃতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি। 
জায়া হেতু যোগে যাত্র। করে গুণরাঁশি | 
বিদ্বপত্র আস্তরণ লইয়। গুণধাম। 
মনে।বা। পূর্ণ হেতু জে ছুর্গানাম 1 
সেইক্ষণ মাহেন্ত্র কহিব বাড়া কিবা । 
দক্ষিণে গে মৃগ ছ্বিজ বামে শব শিবা ॥ 
ধেনু বস প্রযুক্ত সন্মুখে বরাঙ্গনা। 
পূরণকুস্ত কক্ষে মত্ত-কুঞ্জরগমনা | . 
বুঝিল। বিনোদৰর বিদ্যাবতী লাভ। 
প্রসন্না পর্কাতপুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব ॥ 
এড়াইলা স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা । 
মহারণো মহাকবি প্রবেশিল। একা? 

* ক্ষুধা তৃষা নিদ্রা নাহি চলে রাত্রি দিবা । 
কি ভয় সঙ্কটে সদ! সঙ্গে সঙ্গে শিবা । 
পথশ্রমে যদ্যপি জন্মায় বড় ক্কুধা। 
শ্রতিপথে পিয়ে বিদ্য।নাম-রসমুধা 
ঘনে বন্চর কত চরিয়! বে্ঠীয়। 
তুষ্₹তর তার! তাঁরে ফিরে না তাকায় ॥ 
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দেবী ভগবতী । 
মায়ায় হজ্িলা নদী বেগবতী অতি? 


সঙ্গে সঙ্গে যাৰ আমি, 


ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গম্ভীর । 
'তালবৃক্ষ তুলা তাসে প্রলয় কুন্তীর। 


" 'নুতুঙ্ তরঙ্গরঙ্গ অঙ্গ কাপে ডরে। 


.ফফর হইল ফিরে যেতে চাঁছে ঘরে | 
হেন কালে শুনহ অপূর্ব্ব এক কখা। 
জসকম্মাৎ মহাযৌগী উপস্থিত তথ] | 
িডৃতিতৃষিত তনু কষ্টে অক্ষমাল | 
তাতবর্ধ জটাভার হই চক্ষু লাল। 
.করোপরে জিশুল শীর্দ,নচর্দ কক্ষে। 
উৎপত্তি প্রলয় ছ্িতি কিফিৎ কটাক্ষে ॥ 
ইইঁধোগী জেনে. যতনে বুড়িয়। ছুই পাণি। 
ধরা লোটাইয়া পড়ে চরণ ছখানি ॥ 
যোগী জিজ্ঞামিল কহ সত্য সমাচাঁর। 
$& কি নাম কোণায় ধাম তনয় কাহার ॥ 
ধু নুন্দর. কহেন নিবেদন মহাশয় । 
্ $ কাফিদেশ ধাম গুণসিন্ধুর তনয় ॥ 
ঃ হুদার আমার নাম বিদ্যা-বাবসাই। 
$ বিদ্যা! অন্বেষণে ৰীরসিংহ দেশে যাই। 
$ যোগী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে। 
£ পথপ্রাজ্ঞ নহ তুমি যাইবে কেমনে 
* পুনরপি কহে আমি পথপ্রজ্ঞ নই 
ভরসা! কেবল মাত্র কালী কৃপাময়ী ৷ 
দন্ুজদলনী ষ্ঠ।ম! জননী যাহীর। 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার ॥ 
. আর বার যোগী বলে শুন হে বালক। 
শিবপদ ভজ তিনি জগতপালক ॥ 
আশুতোষ দেব দেব সৌখামো ক্ষদাত! । 
সম্কটে শঙ্কর বিনা কেব। তয়ত্রাতা ॥ 
গন কর শুচি হও দও ছুই রহ! 
কালীমন্ত্র পরিহর হরমণ্ত লই 





_ কোপে কীপে কলেবর কবি কহে কটু ॥ 


বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু ॥ 
কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি। 
কোন গুরু কহেছেন শিব ছাড়া শক্তি ॥ 
শৈলপুত্রী মুক্তিকত্রী জগদ্ধাত্রী কালী। 
মুঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাক্রালী॥ 
তোমার বাতাসে সর্ব'ধণ্ নষ্ট হয়। 
এত বলি অধোমুখে সৌনভাবে রয় 
ক্ষণেক অন্তরে কৰি ফিন্ে দেখে পাছে। 
ঘুচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে ॥ 


, প্রনাদ-পদাবলী। ৫ 


শুনিল! শ্রবণে কবি দৈববানী' এই] .. 
মিথ্যা নহে স্বপ্নকণা সতা সত্য মেই | . 
তয় নাই ভকত ভুবনে দ্র যাৰ! 
গুণনিধে গুপবভী গত মাত্র পাৰ ॥ 
আনঙ্গসাগরে ভীসে কবি গুপধাম। 
মেই নিশি সেই খানে. করিজা। বিশ্রাম 
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন। 
ুর্গ! শ্ররণ করি করিল! গমন | 
কাঞ্চিপুর হইতে সহর বন্ধমীন | 

ছয় মাসে আসে লোক.কণাগত . প্রাণ । 
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ | 
দশম দিবসে কবি.করিলা প্রবেশ ॥ 
প্রসাদে প্রদন্ন হও কালী কৃপামই। 
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


/ সপ 


সুন্দরের বদ্ধম'ন প্রবেশ। 


(রাজধানী ও গড় বর্ণন।) 


প্রভাতে উদয়াদিতা, সুন্দর প্রফুলচিত্ত, 
প্রবেশিল। বীরসিংহদেশ। 
স্ষচ্ন্দ সকল লোক, নাহি রোগছঃখশোক, 
নাহি কোন অধর্থের লেশ॥ 
দিব্য পরিচ্ছদ পরে, গান বাদা ঘরে ঘরে, 
ৃ তিলেক নাহিক তালভঙ্গ । 
ধ্রীনবৃদ্ধ যুব! কিবা, এইরসে রাত্রদিবা, 
রাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ ॥ 
পরল্পর নুকৌতুক, কাৰা ছাড়া একটুক, 
কদাচিত মুখে নাই ভাবা। 
গোধন-রক্ষক যারা, সন্ীর্তন ভাষে তারা, 
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা ॥ 
পরম পবিত্র রাজা, পরম্পর পূর্ণকার্যা, 
হুরাচা্ধ্য সদৃশ অনেক । 
কল্সতরুতুলা ভূপ, আধিপত্য নানারূপ, 
দীন নাহি জে দেশে জনেক | 
চৌদিকে চৌপাড়িময়, , পাঠ চায় পড়ুয়া, 
দ্রাবিড় উৎকল-কাশীবানী। 
কারো ৰা ত্রিহোত বাড়ী, বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি, 
আগমন বিদ্যা অভিলাধী। 


দেষালয় ঠাই ঠাই, অতিথির সীমা নাই, 
| রহ্মচারী-যতি বানপ্রস্থ। 
বেদবেত্ত| জাগমজ, তৃত-ভবিষাত-প্রাজ, 
স্বধর্দেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত | 
অবাচক লক্ষ লঙ্গ, বাসনা সাযুজা-মোক্ষ 
ভক্ষণ কেবল মাত্র বাযু। - 
প্রচণ্ড প্রতাগ ধর, জ্োতির্য় কলেবর» 
যোগবলে দীর্থ পরমায়ু | 
প্রাচীন পিত বৈদা, ওধধ প্রয়েগে সদা, 
ব্যাধি মুক্ত, কালেতে বিয়োগ । 
ভূপতির আন্থা আছে, যাতায়াত নিত্য কাছে, 
চিরবৃত্তি হখে করে ভোগ ॥ 
দেখিতে দেখিতে দূর, দেখিলেন রাজপুর, 
অমবাবতীর প্রায় লগে । 
বাহিরে সহর থানা, আগে নেওয়াতির থানা, 
ধমকে অমনি ভূত ভাগে | 
থামে বান্ধা কত বাজী, ইনসাণি তুর্কি হালি 
মধ্যে গাজী বসেছে সবাই । 
ৰুকেতে ঝম্পান ঢাল, যুগল লে।চন ল।ল» 
গোরা গ।য় চিন্ধণ কাবাই। 
তার আগে দড় দড়, পাঠানের চৌকী বড়, 
ফাটক আটক অট।আটি। 
বিদেশীর লয় ঝাড়া, সেফাই আছয়ে গাড়া, 
হুজ্জতে ফেলায় মাণ! কাটি ॥ 
আফিঙ্গে হামেশা মত্ত, হু'সিয়ার দরবস্থ, 
ঘুমে আশাথি কুমারের চ।ক। 
বাপ্ভুলা বসে আছে, গোলাম ক্াড়য়ে কাছে, 
গরবেতে গৌফে দেয় পাক। 
কিব| কহে বিজিবিজি,. ক বুবি নও বুঝি, 
বিষম মগজ সদা! টের! 
ওবে বহিনা ভূরজারি, . এয়নারে সবশুরা গারিত 
বাঙ্গালিরে দেখে মেন ভেড়| ॥ 
মগধী শোয়ার যারা, বিদম কট।ও তাঁরাঃ 
মহিমা অসীম পরারুন। 
তাকাইতে একটুক, য়ে প্রাণ ধুকধুক, . 
কেবল সংঙ্গাত তুলা বন ॥ 
তুরাণি মে!গল ঘটা, টাপদাড়ী মেতীকটা॥ 
মাপার উপরে হেঁড়েপাগ। 
পারসী আরবী কয়, কছু নাহি মৃত্যুয় 
সমরে প্রগর মেন বাঘ! 


ঙ -.... প্রসাঁদ-পদাবলী | 


মোল্লা মোকাদিম। কাজি, আধিল এন্দাফ রাজি, 
ইয়ে হফীজকে কিযে আওয়াজ । 
কোনরূপে নহে কাচা, 
পচ ওক্তে করয়ে নমাজ॥ 
কোহি দেলমে নাহি হজে, ক্যা হোগা আখের মুঝে, 
, কিয়া ছো৷ বন্ত বুরা কাম। 
সাহেব জি পানা দেও এত্বাই আরজ লেও, 
গড়াঙো লাচার বড়া হাম | 
তার আগে খোষখানা, নান৷ রঙ্গে পক্গী নান!, 
ময়না মদনা কাকাতুয়।। 
টিয়া তোতা ফরিয়াদী, কাজল! চন! আদি, 
হিরামন লালমন শুয়া | 
গাহাড়িয়। যত পাখী, দেখিতে জুড়ীয় আাধি, 
দ'ড়ের উপরে আছে ঝুলি। 
শিবহুর্গা শিবরাম, সদা রাধা বৃঝমীম, 
না পড়াতে পড়ে এই ৰুলি॥ 
চিপিলখানা তার আগে, চিত্তে চঙ্ষথকার লাগে, 
নীলগিরি তুল্য করিবর। 
হাজার হ/জীর আর, ঠাই ঠাই কৃষসার, 
নীলগাও বাউট বিস্তর | 
লোহার জিষ্টির পায়, চক্ষু পাঁকাইয়া চায়, 
পিজারায় পৌষ! কত শের। 
উন্নুক ভলুক মেড়া, সোয়াগোস স'স গড়া, 
জোরায়র জানোরার ঢের | 
যাম্যে দামোদর নদ, গড়তুক্ত বাক নদ, 
চৌদিকে বেষ্টিত বেড়, বাশ । 
বুরুজ বিষম উচ্চ, পাঁহাড় তাহার তুচ্ছ, 
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাস॥ 
তোপধ্বনি সীমা কিবা, সড় ভড় রাত্র দিব, 
নিরস্তর ভূমিকম্প তথা । 
নামজাদা মালগুলা, গায় মাধা রাঙ্গা ধ্লা, 
বিত্রমের কত কৰ কথা ॥ 
গাছে ডানা মারে আটা, ধমকেতে মাটা ফাঁসী, 
গোড়ান্দ্ধা উপাড়ে অমনি 
পিছে হটে মারে তাল, দেখিতে সাক্ষাৎ কাঁল, 
অকাঁলেতে জলদের ধ্বনি | 
খবাহযুদ্ধে যুঝে ভিল।, তুমে পড়ে করে ধেল!, 
সন্ধান সবাই ভাল জানে। 
গরম্পর ছিদ্র চায়, যে যারে পালোটে পায়, 
হা করিয়া এক! চোট হানে। 


দিন এমানত মাচা ' 


কোটী ফোটা ভিলা, যেষা বি একানাজ, 
: রায় বাশে কেহ নহে টুটা। 
বাথে ও মহিষে ড়, ধারা বয্যা রক্ত পড়ে, 
১. কমকে সমান যুঝে ছুটা | 
মগ্ডগড় জমে ক্রমে, স্থকৰি নুন্দর মে, 
কত ঠাই কত চমৎকার । 
কালিকার রা দি... .. পুরী বিশ্বকর্দা কৃষি, 
সু্টিতে তুলন| নাহি যার ॥ 
ধন্ধধন্ পুণ্য দেশ, কি কছিব সবিশেষ, 
£. সাক্ষাতে শঙ্বরী হেন বামি। 
জী-পাদপক্স-তলে, প্ীকবিরঞজন বলে, 
ৃঁ আনন্দিত কৰি ভুপরাপি। 


বাজার বর্ণন। 
তার আগে দেখে কৰি রাজার বাজার। 





. বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার | 


দু বণিজি দোকান কত শতশত ঠাই। 

$ মণি মুকা প্রবাল আমির সীমা দাই। 

8 বনাত মধ পটু ভুসনাই ধাসা। 
বুটাদার ঢাকাইয়! দেখিতে তাষাসা ॥ 
; মালদই নুলাটা চিকণ সরব 

+ আর আর কত কৰ আমির পছন্দ | 

' বিলাতি বহুত চিজ বেশ কিম্মতের। 

: খরিদার নাহি পড়্যা পড়া। আছে ঢের | 
সলভ সকল দ্রধা যা চাই তা পাই। 
বাঁজারে বেসীতি নাই রাজার দোহাই। 
হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল। 
শমন সমান দর্প হুই চক্ষু লাল। 
চৌ্গোফা জ্জাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল । 
সফেদ পৌঁষাক পর! কলেবর কাল ॥ 
রক্ত চন্দনের ফেট। বিরাজিত ভালে । 
পূর্বদিক প্রকাশ যেমত উ্বরালে। 
ভৰানীর বড় ভক্ত তয় নাহি মাত্র। 
যার পানে চায় তার কাপি উঠে গাত্র ॥ 
ছুই পাশে চটৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলমি। 
সরদার লোকে ঘত করিছে মেলাম | 
আগে উক্কা! সম্তরি সন্তরি চত্রবাণ। 
বাজে দানা জগবন্প তেওরি বিষাণ | 


হাজার সোলার সঙ্গে পাঠীন সফল। 


ধমকে চমকে তু ধরা বায় তল ॥ 


নকিব কুকারে বদ! হাজারির ভুর। 
সহরে সৌরত পড়ে যায় বাহার 1. 
হুন্পর হাসেন যনে খাক দিন 'কত। 


সারাবর বর্ন । 
তাত্তরে দেধে কৰি দিবা সরোৰর। 
স্কটিকে নির্খিত ঘাঁট পরম সুন্দর 1 
তীরতরু নুবর্ণ-নিবন্ধ শাখামূল । 
মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল । 
নিরমল জল শতদল বিকসিত। 
ঈবৎ পাও্র সিতাসিত রক্ত গীত॥ 
হংস হংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস কড়া । 
বিয়োশীজনার চিত্তে জঙ্গে মহাগীড়া ! 
শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্য জিনিধ পধন। 
তত্র মনোতৰ আবির্ভীৰ অনুক্ষণ | 
ধন্ঠ বন্তস্থল সেই কি কহিব কখা। 
এককালে মৃত্তিমন্ত ছয় ধতু যথা | 
অতি চিত্র বিচিত্র শুনহ রূমে মে । 
ক্ষণেক নলিনীশোভ। হত হিসাগষে | 
ক্ষণে পীত বিপরীত কম্পমান তনু | 
সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশান ॥ 
বলৰপ্ত বসন্ত হুরস্ত অদ্ভূত 
রতিপতি রধী রপ মলগ়সরূত | 
এষত রহন্ত কাম সে নিজে অনঙ্গ । 
ধৃত পুষ্পধনু চার গুণচয় ভূঙ্গ | 
মহাপান্র স্থপাত্র স্বকীরগণ ওই । 
তখাপিও মনোরণ ভ্রিজগত জয়ী | 
অলিকুল বিকল ৰকুলে পিয়ে মধু 
গুঞরে মঞ্জিম রব পরভতবধূ। 
পু্ননাগ্রে পুষ্ধর করীতে লয় তুলি 
নিকটে করিণীমুখে যাচে কুতুহলী ॥ 
চক্রবাক চত্রবাকী থেলে চঞ্চপুটে। 


খঞ্জন-ধ্জনী-েম তিলেক না টুটে ॥ 


প্রনাদ-পদাবলী | 


ক্ষণে বিষতুল্য কর হুতাপিত মহী। 
সৃগ্ শিখী তাকে নিংশক্বে রহে অহি 
স্বগেজ গংজত্রে নিবসতি একঠ'াই। 
এমন জাতির ধর্ম শান্রমধো নাই 


.ক্ষ্টতাঁপে চাতকচাতকী উর্ধে তাকে। 


বুঝা যায় সুক্ষ ফটিকজল ভাকে ॥ 
ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রৰ। 

সখি দেখি শিধী শিখি মঘনে তাওষ ॥ 
ভাহকডাহুকী ডাকে তেকের কৌতুক । 
প্রম্দা! প্রমোদ নাহি তাজে একটুক | 
মারসদারসী নাচে দেহে মন্তজ্ঞান। 
বিষম মকরফেতু তাহে বলবান ॥ 
উচ্চতরু-বিক দিত কদশ্থ মঞ্জুল। 
বিরহিন। কামিনীজনার নেত্রশূল ॥ 
ক্ষণে ক্ষাণে উরুতর গরজে জলদ । 
বিন্ুপাত গাহি মাত্র কেবল শবদ | 
প্রসাদ কহিছে কালীচরণ কমলে । 
বসিল ধিনোদবর বকুলের তলে | 


শসা 


বকুলতলায় স্থুন্দর দর্শনে নগর 
নাগরীদিগের উক্তি। 


রাগিণী বাহার--তাল যং। ধুয়া। 
কি মনোহর রূপপুর সখি ঈ, 
তুলনা! কর কি ৰলন! সই। 
নিকটে বারেক চলন যাই | 

কি মেরুশিখর, কিবা বিধুবর, 


বিবেচনা কর, কি তরুতলে। 
শিখরী অচল, এ দেখি সচল, 
শশাঙ্ক সমল, সকলে বলে ॥ 


কেহ কছে হাঁসি, মনে হেন বাসি, 
সৌদামিনীরাশি, এমশি হবে । 


আর জন কহে, যে কহ দে নহে, 
সৌদামিনী রহে স্থিরতা কবে! 
কিরূপ লাৰণা, এ পুরুষ ধন্য, 


বিধি কার জঙ্য গঠিল বটে ॥ 
কহে এক সতী, সেই ভ।গ্যবতী, 
নুদ্দর এ পতি, যারে লো৷ ঘটে ॥ 


প্রদাদ-পদাবলী | : 


হাদয়মাঝারে, রাধিয়ে ইহারে, কুরোর কামিনী. কুঞরগামিনী, 
নয়নছুয়ারে, বুলুপ দিয়া । . কি অপর্বপ রূপষী। 

রূপ নহে কালো, নিরধিলে আলো, নাভি সরোবর, .. 'ীন পয়োধর, 
দেখ সখি আলো, আখি মুদিয়। | ... ১ কন বিমল শশী. 

কহে রাম! আর, গলে পরিহার, ,._.  পনমূকুতা, ৃ ... সৃছহান্মতা, 
ও হার কি ছার, ফেলি গো টেনে |” |: অদিযাজড়িত তাথা। ০৭ 
আশা পুরে তবে, , হেন দিন হবে, নীল উৎগল,' .«.... লোচন চল, 
কোনজন কবে, ঘটাবে এনে॥ বেসরে ভূষিত নাসা। ৃ 
কছে কোন আই, আমি যদি পাই, 1 দি ভুর্ভজিসা, .. ... দিঠী জুরঙ্িমা, 
পলাইয়। যাই, এদেশে থেকে । 8. 0 যোগিজন-মন হরে। 
নীরীকলা ফাঙ্গে,  বান্ধি নানা ছাল, ক্দদিভ অমিয়, কাস্তি কমনীয়, 
প্রাণ বড় কান্দে, দেনা লডেকে। |. 1 চপল চমকে ডরে। 


কেহ কহে আজি, ওকে ক'রে রাজি, 
শেষে দিয়া বাজী, না দিব ছেড়ে। 






শ্বাশুড়ী-্বশুর নাহি, পতি দুর, |” অতিশয় গুরু, 

শুঙ্য মোর পুর, কে দিৰে তেড়ে | নিত তুলনা কই।.. 

কহে কোন নারী, হয় আজ্ঞাকারী, নবোঢা, কৃত ষেনে প্রোচা, 

ভুলাইতে পারি, এ গুগ আছে। শ্বান হেতু চলে জলে । 

বিধবা যেগুলা, বিষম ব্যাকুলা। ঈযুবক হঙলগর। .. রূপ মনোহর, 

চক্ষে দিয়া ধুলা, লবে গো পাছে। ্ বিশ্রাম বকুল তলে । 

কেহ বলে চল, ঈীড়ায়ে কি ফল, +আ।গত অনঙ্গ,....". ঘন কীপে অঙ্গ, 

হৃদয়ে বিকল, হৈয়াছি মৌরা। কক্ষচ্যুত হেমঘট। রি 

কামানল চয়, করিছে সঞ্চয়, ;র্‌প গানে চেয়ে, ধৈর্য মাথা খেয়ে, 

তনু অপচয়, হবে গো ত্বরা॥ ; হিযে করে ছটফট 

তুমি মনোরথ ৰুঝে সুঝে ব্রত, ২ কেহ কছে রাম, কেহ কহে কাম, 

আগুলিলা পথ, না পারি যেতে। ».. 7. কহে আর এক সতী। 

পরস্পর বলে, চরণ ন! চলে, রাম কাম নয়।  + এই মহাশয়, 

আইলাম জলে, আপনা ধেতে। অমরাবতীর পতি॥ 

কত কুলদারা, চকোরীর পারা, কহে কহে সই, নাগে! আমি কই, 

নিরখিছে তারা, বে মুখশশী। ' পুরুষের কাল! কানু 

কেতরে জল সে, ভীঁসায়্যা কলসে, ইখে নাহি ৰাধা, বিদ্যাবতী রাধা, 

ভাতন্ুসলসে, রহিল বসি! এবে দেহে গোরাতম 

জীপ্রসাদে ভণে, পীড়া দিয়া মনে, ৫ 

নিজ নিকেতনে, সকলে চলো। 

শুন সার কই, এ কৰি বিজয়ী, মাঁপিনী 

বিস্তা হেতু ওই, ঞ্সছে ওলো। সহ হন্দরের পরিচয়। 

মালাকার দার! হীরা, « পু্প দিয়! ঘরে ফিরা, 

ষেতে পথে গুনে লোকমুখে । 


তরুতলে রূপরাশি, নিরধে নিকটে আসি, 
আপন! পাসরে রামা সুখে । 


প্রসাদ-পদাবলী। 


মনে মনে একান্ত ভাবন!। 
সবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি, হইয়াছি দেশত্যাগী, 
যদি ফিদ্যা পুরান কামনা 1 
বুঝিয়। বাকোর ছল, 4: হীয়াবতী থলগল, 
হাঁসে ভাষে বটে হে বুঝেছি 
বিদ্যায় ভকতি আছে, . বিদ্যালাভ হবে পাছে, 
আমি পরিচয় যে দিতেছি 
হীরাবতী নাম ধরি, বাসে বঞ্চি একেন্বরী, 
: গতি পুত্র কন্ঠা কেহ নাই। 
উদর উপায় মূল, রাজ কন্ত। লয় ফুল, 
যাতায়াত নিষ্তা সেই ঠাই | 
, তু শ্যাম! গুণধামা, 
বিচারে জিনিবে যেই জন। 
সেই তার হদয়েশ,। . ধ্যাত ইহ স্বদেশ, 
বিষদ ধনুকতাঙ্গ। পণ ॥ 
বাকি কোথ! আছে কেটা, যতেক রাজার বেটা, 
এসে হাসাইয়। খেল মুখ । 
আগে গুনি বড় তুর, শেষে হয় দর্প চুর, 
কিন্তু বৃপতির নাহি সুখ ॥ 
সে ধনী পাইবে যেই. বড় ভাগ্যবনত সেই, 
তুলন৷ তাহার কার লঙ্গে। 
সমুদ্র-মন্থনে নিধি, উপজিল যতবিধি, 
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ॥ 


আর শুন গুণযুত, 

যদাপি মা ঘ্বণা কর, 
শি কছে হস, 
নন ফা 
মালি-মহিলার সঙ্গে, 


কালীপাদপন্মতলে, 
-. বাস! তে। মিলিয়া গেল ভাল। 


হিতে বড়ই ভয় বাসি। 

.. ধর্দতঃ তোমার আমি মামী॥ 
_ খল মাসি বাড়ী কতদুর । 
এসে! মোর বাগের ঠাকুর 


:.. : সেনারূপে গণ করে আলে|। 


পপ 


. অথ বিদ্যার রূপ বর্ণন। 


নুর কহেন মাসি মোর দিব্য লগে। 
বিদ্যার কূপের কথ! কহ শুনি গে! 
আগো! মেনে একি ঠাঁট ঠাটে কহে হীর1। 
বালাই সেটের বাছা কেন দেও কিরা 
সে রূপের সীমা করে এত শক্তি কার। 
সে পারে কহিতে কিছু শতমুগ মর ॥ 
পৃথিবীতে বড় আর কেবা ভোৌম। বই। 
না কহিলে নয় তাই যা জানি চ। কই॥ 
টার চিকুরজাল জলধর জিনি। 
শ্রতিবুগে পরাভৰ পাইল গিনি ॥ 
ডুবিল কুরঙশিস্ত মুখেনু-হধায়। 

লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥ 
নয়নের চঞ্চলত| শিপিবার তরে। 
অদ্যাপি ধঞ্জন শিতা কর্মভোগ করে। 
আমিয়া-জড়িত ভাষ! নাস! তিলফুল। 
বিশ্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল | 
পুষ্পধদু-ধন্ন অণু কি ভুরুভঙ্গিম! | 
বাহ ভুল নহে বিনে কিসের গরিমা॥ 
যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ । 

উরে ঘৃষঠ বন্তস্থল সে নহে উরজ। 
নাভিপদ্ম ধারিহরি মত্ত মধু পান। 

কমে কমে বাড়িল যারণ-বন্তস্থান | 
কিন্বা লোমরালি-ছলে বিধি বিচঙ্গণ। 
যৌবন কৈশোরে ছন্দ করিল ভগ্ন 


রি . 


তব নামে তশ্রীহৃত, 
থাকহ আমার ঘর, 
ভাল গে ভাল মালি, 
নহে বাপু ওই পুর, 
চলিল পরম রঙ্গে, 


প্রীকৰিরঞ্নে বলে, 


১৩ | প্রসাদ-পদাঘলী। 


কেহ বলে মধ্যন্থল নাহি কি রহস্য। 
কেহ বলে দেবসৃষ্টি থাকিবে অবস্ঠ ॥ 
সৃগ্প বিবেচন| তাহে বুবিবে প্রবীণ । 
বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ |. 
- নিবিড় বিপুল চারু মুগল নিতম্ব । 
কাম-পারাবার-পার-সার-অধলম্ব | 
যদাপি অচিরপ্রভ! চির স্থির হয়। 
তবে বুঝি তনুশোভা হয় কিবা নয় ॥ 
মন্দ মূদদ গমনে যগ্ুপি বাকা চাঁয়।/-॥ 
মনো ভব পরাঁতব পাইয়া পলায়॥ 
কোন্‌ ৰা বড়াই তাঁর পঞ্চশর তুণে। 
কতকোটি খরশর সে নয়নাকোণে | 
পোড়াইয়া কাম নাম বটে শ্মরহর | . 
তাহার অসস্থ বাজ! হানে দৃষ্টিশর | 
রূপবাম্‌ বট বাপু গুণ কত ঘটে। | 
বিচারে জিনিহে পার তবে জানি বটে ॥ 
হৃদয়ে সস্তোয গুণরাশি কহে হামি। 
গুণ না থাকিলে মাসি এতদুরে আসি ॥ 
কালীপাদপম্মেতে যদাপি মন রহে। 
অবল! বিচ।রে জিনা বড় কর্ম নহে 
ফিরে ৰলে হীরে শুন পুরুষরতন । 
তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন ॥ 
ক্ষণেমীত্র উপনীত মালিনীনিলয়। 
রন্ধন ভোজন করে কৰি মহাশয় ॥ 
বিনোদশয্যায় সুণে করিল শয়ন। 
পোহাইল বিতাবরী উদয় তপন। 
শ্রীরামপ্রসাদ কহে কালী পদতলে । 
নিদ্দা তাজ হন্দর উঠিল! কুতৃহুলে। 


অথ মালঞ্চ বৃত্বীস্ত 
অদুরে উদয় রবি, নিজ্রা। তাজি উঠে কৰি। 
শিরমি কমলে, দশ-শত দলে, 
চিজিয়ে শ্রীনাথচ্ছবি ॥ 
জপয়ে পরীছুর্গানাম, পূর্ণ ছেতু মনক্কাম 
প্রাতঃক্জান করি, ধৌত ধুতি পরি, 
সঙ্ক্ গুণধাম॥ ৭ 
নিকটে মালক শুষ্ক, দেখি মনে বড় ছক 
মে জন গমনে, কুম্থম-কাঁননে, 
বিকমিত হয় পুম্প॥ 


-হীরাৰ্ী মনে হাসে, 


অপরাজিত চণ্্রক 


কান কন্ুরী বক,:. 


মালতী বললিকা,.. কুদ্দ সেকালিকা, 
ৃ ফেতকী বর্ণে কনক |. 
জুতি গল্ধরাজ ফুল, 
কিক যন, ... 


পু নাগবেশর বকুল 








ধন্ঠ মমালয়, 
*.. অতিথি শ্রীনরোতম | 
গুণরাি কহে হাসি, এ কথ না ভালবাসি 
হেঁদে শুন.কই, . সাপরাধ হই, 
তুমি গো ধর্থত মাদী॥ 
সথধার মাগরে ভামে 
প্রসাদ বলে, কৰি কুতৃছলে, 
চলিম মালিনীব/সে॥ 


সালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গনন। 
হন্থয় চলিয়। গেলা মাজিনীনিলয়। 
পরম কৌতুকে রাম! তোলে পুষ্গচয় | 
তোলে বক চম্পাক কত্তৃরী মেকালিকা। 
জাতি জুঁতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা ॥ 
শতদল স্থলগান়্ হূর্যামণি ফুল। 

. কুদ্দ জব ৃষ্কেলি টগর বকুল ॥ 
কাঞ্চন মাধবীরত, শৌণ সর্ধ্জয়া। 
অশোক, অপয়ার্জিতা, নিশিগন্ধ, কেয়া! 
সেউতি গোলাৰ নাগকেশর সুগন্ধ । 
কিংশক ধাঁতকি বিষ্টি তোলে মুচুকুন্দ। 


প্রসাদ-পদাবলী । ১১ 


ভুলিল, কুসুম যত কত কথ দাগ : 
সাদা লা কবির মাল্যদংক্রান্ত পিচ লিখন । 
বাসদা ধলিতে নারে কিক কিছ হাসে ॥ . তনে লইর। বৰি ফু সরসিঙ্গ। 
ভাবে কুবি এ মাগী ষর়সে দেখি গোড়া । -: প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নি | 
ভাবে দেখি এ প্রকার হয়নাই বুড়া॥ : গুণসিক্ধু মহারাজা গুণের গরিম! | 
(কটির কাপড় গান্টি কতথায় খোলে। প্রবলপ্রতাঁপ ধীর কি কব মহিমা | 
. ভুজগাশ উদধান গা তাঞষে হাই তোলে! নির্খল সুঘশ দশদিক করে আলো। 
হেসে হেলে আরো! এসে ঘনায় নিকটে । সেই অভিমানে চন্্র অস্তরেতে কালো। 
কি জামি কপালে মোর কৌনখান ঘটে | মে তেজ তুলনা হেতু ফোধঘুক্ত রবি । 
: কামাতুর হইলে চৈতন্য থাকে ফার। উদরকালীন নিজ স্বর্ণ ছবি | 
বিশেষত নীচজাতি নীত বযবহার ॥ কমে কষ তেজ প্রকাশিল নানারূপে। 
. ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি। তথাপিও কাচ সমতা নহে ভূগে। 
| গোটাকত টাকা নিয়ে হাটে বাও মাদী।, রী পাইয়া হাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়। 
 প্রমধপতির প্রিয় পুজা ইচ্ছা আছে। . ভান্কর ভান্র করে প্রদোষ সময়॥ 
এতবলি বারো টাকা ফেলে দিজ কাছে॥ . র্বাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র 
আমি আজ গাঁধি মানা তোমার বদলে। নৃপ-রদ্ধাকর কাছে সে সমুদ্র কু 
দেখদেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে অধিকন্ত দোষ তাহে অপেয় মে নীর। 
ভাল বাপু বলি অ'চলে বাছ্ধে ত্কা।  ক্ষণজনমা ক্ষিতিপতি নির্দোষ শরীর ॥ 
হাটে যায় মালিনী সংগ্রতি ঘুচে শঙ্কা । কর্ণ গুনি কর্ণ হহাদাড। লোকে কছে। 
জ্ীকবিরঞজন বলে কালীপদ সার। . চক্ষে দেখি বুঝিলাস নৃপযেোগা নছে। 
নিরবে বিনোরিষর গাছে টগহা?। স্ারিত বারা কি বনে যার কহা। 
সি ঈ্গমাগডণে সদা দন যিনি সর্ববসহা। | 
সেই মহাশয় পিত। কাপীপুরধ!ম । 
স্থনায়ের মাল গ্রস্থন। লক্করীর কিন্কর নুন্দর কবি নাম 
॥ কিঅদ্ভুত,। গীঁখে পুষ্গহার। প্রতমত্ গণপ্রাণ হেতু দে তোমার । 
মি রানে অতি চমৎকার । ১4198৮৮1 
জব! ধক, নুচল্পক, বুন্দ দেফালিকা। উবে বি 
ভি লা কাতর রসনা কহে চিরদিন কু । 
গাখে বীর, করৰীর, অশোক কিংগুক! | ও রো 
৬ ৯৮০ নাসা কহে গাক্সিনী সে তদনুত্রাণ। 
সস আলো]  প্রাপ্তমাত্র বাষতীয় ছংগপরিরাদ। 
রিনার রাত বিকলে সকলে সাক্ষী করে কছে বাহ। 
৪৯178 চি তনু হেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছা বন্ধ ॥ 
বা ৪ মন কহে ঝি! নহে মত্য কহি আমি । 
১৪45 কর তোমরা পশ্চাতে রহ হই অগ্রথথামী ! 
বহেনার, কার. কান 1... নাানোনাযা লেইববদিনী ও 
নৃপবালা, পাবেহ্ালা, এর্ীধনী ভালী॥ 


১ রহিল নিকটে তব না বাহড়ে পুন 


১২ প্রসাদ-পদাবলী | 


নপুংসক মন তৰু দুখে করে ক্রীড়া । . এই থে তৌমার সানী ঝোখে নহে টুটা। 











পাণিনী বাবসা যাঁর তার চিতজে ড়া |... কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা ছটা | 
কি গুণে বল্গিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্তা। পুরুষের কাঁণ কাটে ধরে শক্তি হীর!। 
অবিচার কর কেন তু্ি রাজকন্যা | . .| এফকিদিয়া চাকিংভূক্তে গ'র করে ফ্রি! ॥ 
সাজির ভিতরে রাখে সাঁজাইয়া হার।. ': : হিনর হাসেন মে আমি.এক চৌর। ও 
প্রসাদ কহিছে বালা যার কোথা আয় ॥  : 11 ..চাতুরী করিয়া রী কড়ি খায় মোর. . 
ইডি ৮. ৭০ 0] কবিক্রলে মরি পাইল্াহ, বড়. ছুখ। | 
৪4৮১২ চিন 
মালিনীর হাট পরিচয়। . ৪৪ ১4 
দাই বাস বি ৭1. [| বিটা হব করেল সবি 
হারামের ৯৮4 চা রস কহিছে কালী রক্ষা কর আলি | 
মাট খেয়ে বাপু আজি গিয়াছিনু হাটে ॥ . : ১ ৃ 
প্রথমেতে ৰণিকের হাতে দিতে টাকা! : লইয়া মালিনীর বিস্তার 
ট্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাকা । নিকট গুমন। 
ছটা ছিল গরশীল ছট। ছিল মেকী। . তন, . 7% না জানি কি হয়, 
হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি ॥ & গগনে উঠ্েক্ট,বেলা.।. 
বাটাবাদে পাইলাম আ/ডকাট নয় । ংহ হুতা, আছে কোপযুতা, 
কিনিতে বণিকপ্রবা থোকে গেল ছয় সত কহিবে করিল হেল।॥.. 
তবে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে। . | শ্ীর্ীরেন শিবা, - ' আরচাধা কিবা, 
মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে! 0 ঠ না গেলে এড়ান নাই। 
অশ্নিতুলা ত্রব্য যত কব আর কি। া়হিল এই... " - ত্বরা করি সেই, 
ছু টাকায় লইলাম ছুই সের ঘি | পলিশ 
এক টাকা সবেগাত্র রহে অবশেষ । . | : ফ্লীড়াইল আগে, দতী কহে রাগে, 
কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ । | ০. হেদে ব। কোথায় ছিলা। 
উপহ।রপ্রবা কিছু কিনা যায় নাই। . সকল যোগান, করি সমাধান, 
হাতকর্জা লইলাম তেলিনীর ঠাই॥ কি ভাগা যে দেখ! দিলা | 
তাও বুঝি হতে পারে সিক! ছয় সাত ॥ ভুলিল| সে কাল, এবে ঠাকুরাল, 
খুরার লেখাজোখ! বড়ই উৎপাত॥ | গরবে' উলয়ে গা। 
স্থান করি খাইদাই লেখ! দিব শেষে। কাণে দৌলে গেঁটে . পথে যাও হেঁটে, 
উচধ সময় এত মনে নাহি এসে 7 ঠহরে না গড়ে গা। 
পাঁচ কড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই। . তোরে বৃথা কই, . :. নিজে ভাল নই, 
প্রতায় না হয় বল গঙ্গাজল ছু'ই। -. এ পাপ চক্ষের লাজ। 
টাকাসিক! কোন্‌ বন্ত কতকাল াব। নতুবা! ইহায়, জানি প্রাতিক।র, 
বিশ্বাসঘাতকি করে নরকেতে যাৰ ॥ যেসন তোমার কাজ ! 
পূর্বজন্মগাপে এত পরিতাগ পাঠ । ভূমে সাজি রাখি. ছলছল অাধি, 
ছুকুলে এমন নাহি তার মুখ চাই ॥ কৃতাঞ্জলি হীরা কহে। 
বিধি গুণনিধি মিলাইল তোম! হেন। রুষ্ট নবগ্রহ, বচন নিগ্রহ, 


চৌরব।দ হবে মোর ন! মরিমু কেন ॥ বিগ্রহ আমার দহে | 





হা নিন 





মর রহ 
্ান করি বিধমুখী, ঝদয়ে পরম হুখী, 
"গুজে ইঞ্টদেৰত। শারদ । . 7 
চিকণগীথনি ফুল, 
অনিষিথে নিরধে প্রমদা, 


দেখিয়া পুর হার, পূজা করে কেবা কার, 


' দ্যান জ্ঞান ছুই গেল দূরে । *. 


কাছে ডাকি হুলোচনা, পাতি পড়ে বিটক্ষণা, 


.অধ্যাজে যুগল অশাখি ঝুরে 
মনেতে জানিল এই, 
দর়শন. পইিৰ কিরপে। : 


_ তিলেক বংসর প্রায়, বুক ফেটে জিউ যায়, ঈ 


সণী প্রতি কহে চুপেচপে। 
হেদে কি হইল সই, দেখ দেখি হীরা কই, 
ফিরা, আমি পায় ধরি তার। 
যদি ক্ষমা করে রোষ, এতে কিছু নাহি দে, 
শুনি গে! সকল সমাচার। 
কারে ঘরে দিল! ঠ'1ই, বুঝি | তেমন নাই 
বিষ্ভাধর ধরণী মগ্ডলে। 
বিরহিনী দেখি আম প্রসা! হইলা শ্যামা, 
বিধু মিলীইল। কয়তলে | 
সী কয় ধৈর্য্য হও, আজিকার দিন রও, 
প্রভাতে পাইবা দেখা হাঁরা। 
এতই কেন উন্মত্ত, মিলিবে সকল তব, 
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কির ॥ 
বিদ্যা বলে বল বটে, . এখনি প্রমাদ ঘটে, 
| আজি “সে বাচিলে হৈবে কালি। 
হের কষ্ঠাগত প্রাণ, খাট কর পরিত্রাণ, 
সব শেষে যত দাও গালি। 


.  খোটিত মনোভব, 

অতিশয় চিন্তাকুল, ৃ কি হলদে, 

বৃগিলন্দিনী যথা, 
]. রাখি হার পরিহার, 

পুরুষ রতন সেই, |. 

|. কষ্ঠা প্রতি কর কোপ, 


 আস্তোপান্ত এই ধারা, 


বুঝি হায়! পুন তারা, কহে সারা হও পারা, 
. বাধা নহু সাধা কিবা আছে। 

না ঠররান বখ, - যাই তথা সৰ কথা, 
:০-০ ১, নিবেদন করি তার কাছে।॥ 


রি ই নানা, জনে জনে করে মানা, 


কষ্টে শ্রেষ্ঠে শান্কাইয়া রাখে। 
বলে, জলশিধি উলিলে, 
, বালির বন্ধনে কোথা থাকে। 





. মাঁলিনীর প্রতি বিস্তার অন্ুন্। 


ছুঃখানলে দহে অঙ্গ, 
হীরাবতী ভবনে চলিল । 
_ পাছ দিয়া ঢোকে ঘরে, 
অনশনে রজনী.বঞ্চিল | 
কুহরে কোকিলকুল, ফুটে বনে নানা ফুল, 
তুলি গাধে মনোহর ম/ল| | 
লধুগতি চলে তথা, 
বলে লও নৃপতির বাল।॥ 
করে করে ধরি তায়, 
বলে বিগ্ঠ। বচন মধুর । 
বুড়ি নও বুদ্ধিলোপ, 
মমতা সকল গেল দূর | 
ক্রোধে হই জ্ঞানহারা, 
-. পক্ষণেক সেভাব নাহি থাকে৷ 
অন্থ কে ওরান পিতা, ততোধিক মাতা ভা, 
জানন! গো তুমি কি আমাকে ॥ 
সহশ্র মাথার কির, ওগে হীরা চাও ফিরা, 
ুক চির৷ হৃদে খুই তোরে। 
থে কৃহি সে কথ! মান, পুরুষরতন আন, 
.ছুঃখে পরিত্রণ কর মোরে॥ 
হীরা কহে করি ছল, ভাল পাইপাম ফল, 
.”. ঝাকি বল আর কিবা আছে। 
মরি শোকে নিত্য মেকে, হাসে লোকে কহে 


তে 
বিছ্বা। বিনোদিনী ডাকে কাছে ॥ 
তুমি মান্য। রূজকন্তা,. কট ধন্ঠ! এত অস্থা- 
সনে করিয়া কিবা কাজ। 
রদমই শুন কই, যুব! নই বৃদ্ধ হই, 
একা রই আইম।কিলাজ। 


৪ 


১৪ প্রসাদ-পদাবলী । 


এতোকাল আছি নিঠা, দেখ মিথ্যা অপ্রতিষ্টা, 
কহ কি গুনিল| কার ঠাই । 

ক্ষমা কর ঠাকুর।1, তব্যত। ভোসার জানি, 
ন্লিজ্জ আমার পর নাই॥ 

পুনঃ রাষা কহে ভাব, ছাড় হীরা পরিহাস, 
ছেমার চিন্কিত আমি থট। 

স্্ীকবিরঞ্ীন কহে, মিথা| নহে, দেহ দে, 


বিদ্ভার ধরেছে ছটফটি ॥ 


মালিনী 'ও বিগ্ভার পরম্পর 
কথোগকথন। 


একান্ত কাতর। বুঝি বিষ্ভা বিনোদিনী ॥ 
কহে হীরাবতী হাসি শুন কমলিনী ॥ 
জনো জগ্মে নান! পুণাপুঞ্জ তব ছিল । 
সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল। 
দৃষ্ট নহে রত নহে রূপ হেনরপ। 
গুণসিদ্ধু-হত গুধসিদ্ধুর স্বরূগ ॥ 
কাকীনামে দেশ ধাম দধাময় হাত্তয। 
মন্দার হুন্দর নাম পদ্মাহুদ্দরীমা ॥ 
বদনে বিরাজে বাগ বিদ্বান্‌ বিপুল । 
পঞ্চবন্ধু পদ্মযোনি প্রায় সমতুল ॥ 
ৃষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিষানিশি। 
বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী ॥ 
অপরূপ কথ এই কে শুনেছে কষে। 
ফুটল মালক শুদ্ধ যার অনুভবে ॥ 
বিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথার কি কাজ। 
ন্নানছলে আমাফে দেখাও যুবরাজ ॥ 
এ ছুে সাগরে হীর! তুমি এক তরী । 
হের দীতে করি কুট। ছুটা। পায়ে ধরি | . 
ইহা ষলি ছি'ড়িয়া দিলেন গলহায়। 
হীর। কহে ঘটকের পাছে পুরস্থার ॥ 
ধগ্য। দার! স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। 
আমি কি অধম এত নিমুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে বিকাঁয়েছি পাঁদপয্মে তব । 
কহিবার কথ! নহে বিশেষ কি বব | 
শ্রীকবিরঞন বলে কালী কুপামই। 
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


এসপি 


সে ধনী রতন বটে, 


নুনার নিকটে মালিনীর বিদ্যার 
বণর্ত। কথন। 


ছার দিলী। নৃপস্থতা, [হীরাৰন্তী হাসামূতা, 
_ হ্ৃষ্টমতি শীত্গতি চলে। 
যথ। কৰি গুণরাশিং আসি হাসি কহে বমি, 
তব জন্ম ধন্ত ধয়াতলে। 
হীর! কহে শুন শুন, যে করেছি নিবেদন, 
_ তার সাক্ষী হাতে হাতে এই ॥ 
জনে কারে বন্ধ দ্র, কোনরূণে মিলি রত, 
রত্রজনে যত্ব করে সেই। 
যতনে পুরুষ ঘটে, 
3 তার ইচ্ছা তুমি হও কাস্ত। 
চিত্তে রিবেচনা কর, . ভাগ্য কি ইহার পর, 
২. শিব-শিব! সদয় নিতান্ত | 
ভৰ পর্জী পাবামাত্র, সিহরিল সর্ধগা্র, 
₹. চেতনা রহিত পড়ে মহী। 
মপী জীকে পরিত্রাহি।. রাম| করে আইঢাহি, 
-. অরমে দংশিল ক।ম-অহি | 
জণেক্কে ণেকে জনি, কহে দহে মোর প্রাণ, 
পরিত্রাণ কর মেরে সই। 
বিলম্ব বিহিত নয়, না জানি পরে কি হয়, 
ফিরাও ফিরাও হীরা কই । 
আমারে কহিল মন্দ, চিত্তে বড় নিরানন্দ, 
প্রভাতে গেলেম তার কাছে! 
বিনয় করিল যত, এক মুখে কব কত, 
তাহা কি সকল মনে আছে! 
দশনে লইয়া কুট, যত্বে ধরে হাত ছুটা, 
পুনঃ পুনঃ বলে মাথা থাও। 
শ্নানছলে সরোবরে, সবপুরুষ গুণধরে, 
যাও যাও বারেক দেখাও । 
হীরাবতী,যত ভাষে, ন্ুকবি হুন্মর হাসে, 
হাতে পাঁর আকাশের ইন্দু। * 
কালী পাদপল্মতলে, প্রীকবিরঞন বলে, 
তারিণী তরাও ভবসিদ্ধু ॥ 





প্রসাদ-পদাবলী | 


বিদ্যান্থুন্দরের পরস্পর দর্শন । 
সুপুরুষ নুন্দর সুধীর ধীরে ধীরে । 
মিলিল সঙ্কেত সেই নরোবর-তীরে ॥ 
বিদা। বিনোদিনী বসি বাতায়ন-ধুলে। 
বিদক্ষ বিনোদ চলে বকুলের তলে ॥ 
শুভক্ষণে উতয়ত মুখবিলে!ঞন। 
দৃষ্টি শর পরস্পর জরলর মন ॥ . 
মোহিত। মহীতে পড়ে মহীপাল-বাল।। 
শাস্তি নাই বিঘম কুহুম-শর-হাল! ॥ 
উল বিরহ-সিদ্ধু ভাঙ্গে শাস্তিসেতু। 
মমোমীন, ধরিল ধীৰর মীনকেতু ॥ 
কলেৰর কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে। 
বিদ্যার বাসনা জলে ঝাপ দিয়া পড়ে৷ 
সতী কহে কাম-অহি দংশিল মরমে | 
লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাণ মরমে ॥ 
নিকটে দশমদশা চেষ্টা কর মই । 
কোথা সেই সোঝ! ওঝ| ধন্বস্ুরি কই । 
সণী কহে হুবদনি সাবধান হও । 
হীরা! ডেকে কিরা দিয়া ফিরা তব লও | 
সহনা এমত কাধ্য তুমি ত অভব্যা। 
যছ্চপি পঞ্ডিত। হত তথাপিও নবা। ॥ 
বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত জগতে । 
পরাস্ত নহিলে বল বরিব! কি মতে ॥ 
তৃপভিকে জানাও আনাও বন্ধুচয়। 
পশ্চাৎ যাহাতে লাজ কাজ ভাল নয় ॥ 
বম-মন্ত-হস্তী মন দুষ্ঠাচারী বড়। 
ক্ষমানুশক্ষেপে কর কুন দড়দড় ॥ 
রসমই কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত। 
শ্মরশরে ভেদ তনু নহেক যাবত ॥ 
ক্ষমাহুশ ধোয়া গেল অনঙ্গ-অলসে। 
মনমন্ত বারণ বারণ হবে কিলে॥ 
কান্তত্গ এ কান্ত একাত্ত মোর ঘটে । 
আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেদ ঘটে ॥ 
মুর স্বরূপ রূপ তৃপন্থৃত কই। 
যত্ধে রত্ব মিলাইল! কালী কৃপামই ॥ 
দেবীপুত্ দীপ্তিমান! মহাজন এই । 
এজনে ঘে কহে সুর্থ মহাদূর্থ সেই । 
সুন্দর লইয়। কিছু শুন বিবরণ । 
রূপস রূপসী রূপ করে নিরীক্ষণ ॥ 


জ্রীরাম প্রসাদ বলে যনায়েছে দিন । 
মিলিবে হুন্দর বর সফলে প্রবীণ ॥ 


পপ 


সুন্দর দর্শনে বিগ্বার সধী 
প্রতি উদ্ধি। 


হুদার সুদায় বর এই বটে আলি। 
দড়দড় ফি কব কহ কি শুনে আলি ॥ 
সুবর্ণ হুবর্ণ দিমি মুখকমলজ। 
কিরূপকি কূপ করি কৈল। কমল ॥ 
তনু তন চিন্তায় কেমনে হাল। সই । 
জীবন জীবনমধো তাজি মেনে সং: 
মন্দ মন্দগ্রহ মোর বুষেছি একাপ্ত। 
কালী কালী দিল! মনে না দিল। এ কাত 
বারণ বারণমন কদ|চ ন| মনে । 

ক্ষপ। ক্ষপাদিবা ছোটে কি করিবে মনে! 
সব সর্বকাল পৃজি পীড়া এই ধার।। 
নিতা। নিত্যাবধি দিল! ছুনয়নে ধার] ) 
ভারা তারাপতি যদি মিলাহল! করে। 
ফের ফের দিয়! বিধি বধন। ৭1 করে? 
হর হরবধু ছুঃখ তশয় এসাদে। 

বিদ্কা। বিছ্ু। কবিবরে করহ গ্রসাদে | 


বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ। 


কি রূপমী, 
প্রাণ দহে, 
মধ্য ক্ষীণ, 
আস্তবর, 
নাসাতুল, 
বাকা সৃষ্টি, 
দস্তাবলী, 
ভুরু অনু, 
নীলগিরি, 
মঞ্জুরব, 
হপহৃত, 
কহে রাস, 


অঙ্গে বসি, 
কৃত সনে, 
কুচ পীন, 
হান্যোদর, 
তিলফুল, 
সুধাবৃষ্টি, 
শিশু অলি, 
কামধনু, 
অকপুরি, 
মনৌভব, 
সমাহযুত, 
অনুপাম, 





অঙ্গ ধসি পড়ে। 
নাহি রহে ধড়ে । 
শশহীন শশী 
বিশ্বাধর রাশি । 
চিন্তাকুল ঈশ । 
লোলপুষ্টি বিধ 
কুম্দকলি মাঝে। 
হেমতমন নাচে । 
তনুগূরি উে। 
মছোৎমন রক্ষে 
এ অগুত দেখি 
গুণধাম একি ॥ 


১৬ প্রসাদ-পদাঁবলী। 


বিদ্যা কর্তৃক ভগবতীর স্তব।. 


বিদ্যা জপবতী নতী, কৃতাঞলি শুদ্ধাতি, 
কায়মনোবাকো করে স্তব। 

তুমি নিত্য। পরাৎপরা,. জন্মমত্যু ভয় হরা, 
তুমি ব্রহ্ম! বিষ তুমি ভব | . 

তুমি জল তুমি স্থল, ধর্দাধন্্র ফলাফল, 
তুমি সন্ধযা! দিব! বিভাবরী। 

ভূমি কাটল সিদ্ধ, তুমি রবি তুমি ইন্দু 
অন্ত ব্রন্গাওডাোদরী | 

ভূমি শা পুষ্ট সুধা, তুমি লজ্জা তুমি মেধা, 
মহমায়া করালরূপিন | . 

এভ্ভিরূগা সবইতে, বিহরাসি শৈলনুতে, 
কুগুলিণী -চকবিতেদিনী | 

ত্রিগুণ। নঙ্চিদানন্ন, রূপিঝ লিখনকণ্দ, 
সলহুগ্দা ধরনী-ধারিনী। 

অপর্ণ। অভয়া উমা, 
সি স্থিতি প্রলয়কারিণী ॥ 





কূগ। কর কৃগামই, কেহ নাহি তোম| বই, 
শঙ্বরি কিস্করী তব ডাকে। 

ছন্দর হন্দর তন, অভিন্ন কুহৃমধন্থ, 
মেই পতি দেহি মা আমাকে ॥ 

একান্ত কাতরা বিদ্যা, তু মহাবিষ্ঠা আছ্ভা, 
পড়িল। প্রসাদ জবাফুল। 

অবণে শুনিলে এই, তোমার হৃদেশ সেই, 
আজি নিশি সকল প্রতুল॥ 

পুলকিত। গঙ্থজিনী, হামি কহে মৃষ্ছবাশী, 
কর মথি উচিত ষে কাজ। 

তাগোর নাহিক লেখ! নিশিযোগে হবে দেখা, 
ভেটবে হন্দর যুবরাজ ॥ 

বিগ্তার মনের কথা, বুঝি স্থিটয় তথা, 
কৌতুকে করয়ে চারুবেশ। 

কালীপাদপদ্স ভলে, জীকবিরঞ্জন বলে, 
দুর কর নিজহৃতররেশ॥ 
বিদ্যার বাসর সঙ্জা। 


সুন্দরীর সহচরী ভাল জানে চয্যা। 
রতনমন্দিরে করে মনোহর শষা। | 


তবানী ভৈরবী ভীম, 


ছুই ছুই তাকিয়। খাটের ছুইপাশে। 
রূপবতী রিগ্ভাবতী মনে মনে হাসে! 
বড় এক গরিরদা। শিয়রে সথী রাখে । 
এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাঁকে ) 
' ডৌল ভাঙ্গি টাজাইল চিকণ মশীরি। 
ভুঙ্গারে পুরিত রাধে সুবাসিত বারি ॥ 
ভক্ষান্ব্য নানাজাতি সওা মনোহরা। 
.5সরতাজ! নিধুতি বাতা! রমকরা ॥ 
$ অপুর্ব সঙেশ নামে এলাইচ দান! । 
ফুল চিনি লুচি দখি ছুঝ্ধ ক্ষীর ছানা 
ঃসাজাইল বাটাতে কপ স'চিবিড়া। 
কভক্ষণে যুবকজনা সবে করে জীড়া ॥ 
;কৌট| ভর৷ ছক চুণ কপুঃরের মঙ্গ । 
$ এলাইচ জাযফল জইত্রি লবঙ্গ ॥ 
কালাগুর মৃগমদ কুস্কুম কল়ুরী। 
গুহদ্ধ চদদনগন্ধে আমে দিত পুরী | 
$ মলিকা মালতী মাল! সুবর্ণের পাত্রে । 
 যুবযুবতী দেহ দহে স্রাণমাত্রে | 
প্রসাদ রস হও কালী কৃপামই। 
্ $ আমি তু দাসদাস দ।সীপুত্র হই ॥ 





কবির ভগব্ভীর স্তব। 


এখা কবিবর, সুন্দর দ্র, 
নিরধি দৃপরাজরূপ | 
ভাবে গদগদ, নাহি চলে পদ, 
* শর হানে ম্মর তূপ॥ 
কহ উপদেশ, কিরূপে প্রবেশ, 
হব বিষ্ভাবতী বাসে। 
ছুরস্ত প্রহরী, দিবা বিভাবরী, 
জাগে তনু কাপে ত্রাসে। 
নমো ভগবতি, কিবা জানি স্তুতি, 
" প্রধান! প্রকৃতি কালী। 
শশানবাসিনী, দন্ুজনাশিনী, 
ূ .মুগমালী মা করালী॥ 
ব্রেলোকাবঙ্দিনী, ভূধরনদ্দিনী, 
অধিল-্রক্মাও-মাতা। 
সকলসিদ্ধিদাঁ গিরীশপ্রমদা, 
তুমি হরি হর ধাত॥ 


প্রসাদ-পদাষলী । ১৭ 


. ইহ! ফোন্‌ তুচ্ছ, 
হুখে কয় পর্জিণয়॥ 
আঅপবপ কপা, অকল্মাৎ তথা, 
.. হইল নুডঙ্গপথ। 
শ্রবাদের বাখ। 'তক্ষের ভষানী, 
পুরাইন। গনোরধ | 


পপ পথ 


কবির ছুড়ঙ্গপথে গমলোগ্ঠোগ । 
বিজঞবর বরাষর বিবরবিশিষ্ট। 

হীরূপিনা হীয়াখিও হদয়েতে হাত ॥ 
নিভৃতে নাগর নান। বস কয়ে রঙ্গে । 
চক্দনে চর্চিত চারু চামীক্র অঙ্গে ॥ 
কণুকণে কলিত কাঞ্চন কঠমাল। 
মন্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-মিশাল । 
মোহন মুকুরে_মঞ্চু মুখ নিরখিয়া। | 

উপলে অমিয়াসিস্ু উল্লাসিত হিয়া ॥ 
যামিনী যাসার্ধে ঘাত্রা। জায়া হেতু কবি। 
আলে করে আদ্ধ।রে আপন অঙচ্ছষি | 
ভাশ: ছাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে । 
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমতকার লাগে। 
ধন" দার! স্বপ্নে তার! প্রহাদেশ তায়ে। 
আমি কি অধম এত বিমুধ আমারে ॥ 
আত্ম জন্মে বিকায়েছি পাদপস্সে চষ। 
কছিবার কথা নহে বিশেষ কি কব। 
প্রসাদে প্রন্র' হও কালী কৃপামই। 
আমি তুয়: নাস দাস দালীপুত্র হই। 





বিস্তার উংকষ্ঠাবন্থায় শুন্দরের দর্শন ! 

ধনা দল যামিশী মধুং কুহরে ফোকিলবধূঃ 
পূর্ণবিধু উদর গগনে । 

মন্ত নধুকরবৃন্দ, ফুলে পিয়ে সফরন্দ, 
মুখরিত কুনুমকাননে ॥ 

গপনেছে সে দেখি, আনদ অপার শিখী, 
নঙ্গ নন্দ মলয় সমীর । 

শুচাক্ক কুহুম জবা, স্মরশরে কহে প্রাণ, 
বিদ্কা বিনোদিনী নহে স্থির ॥ 


রমমই ফছে সই. কহ সে নাগৰ কই, 
তাজা বই মলে নাহি তথ । 

নাছি সণ একটুক, মহাহ্ংখ ফাটে বুক, 
প্রায় বুঝি ঘোর প্রাণ খায় ॥ 

এই যুক্তি করে বসি, শবদ-পূর্নিম।-শমী, 
হেন কালে উপান্থহ কবি। 

রূপ তুশা বটে নাগ, মহাকবি উণধাম, 
প্রচণ্ড প্রহাপে শেন ববি | 


সব-সথী-সম্বলি যা, চ্থামূখী চমকিনা, 
দিরধই ত%ল-নযনে। 

কি্বরী ধৌগ11 বারি, পদথুগ ধাঁ৬ করি, 
বসিল। রাহন-সিংহসনে | 

ধন হেতু মহাকুল, পূর্বা ৭ হন্ধমূক, 
কৃগ্িবাল তুলা কীত্বি কই। 

দামগপীল দধাবন্ত, শিক্ঠ এ? জণানভ, 
প্রসন্ন! কালিকা কপামই 

লেই বংশসমুড়া, ধীর দর্কাখণবুয়ে, 
ছিল কহ কয সঙাশয়। 

অনচির দিনভর, নিলেন বামেস্বর, 

ৃ দেষীপুত্র :সর়লহদ : 


তগজজ রাময়।ম, অহাকদমে যণধাষ, 
সদ যারে সায়া অভয় । 

প্রসাদ তনয় তাঁর, কনে পদে ক্কালিকার, 
কুপাসধি ময়ি বুক দা £ 


বিস্তা! ও গুনের বিচার । 


কামদেষ-বা!ধ ভুলা কুমার হালাব। 
তূরু ছলে ধৃত ধনু দৃষ্টি খরশর 
কিঞ্চিৎ সন্ধানে হানে মানভঙ্গ 'রজ 
কি আর করিবে বিদ্যা বিচ্যার প্রসঙ্গ ॥ 
জ্ঞানহায়া গেমধা গোষুণে ভ্রল ঝাবে। 
ধুলায় ধূসর ধড় ধড়ফড় করে 
চমকিত! চঞ্চলান্ক চেতন! জরশিল । 
মলজ্জিতা শশিক্ষধী সনে বলিল ; 
ক্ষণেক রম গ্চাহে মৌনভালে থাকে , 
হেনক।লে গর্বতশিখরে শিধধী ভাকে , 
হান্তযুতা সী প্রতি কছে কমলিনী 
স্ালোটন! সুধাও ফিঙ্গেব রব শুনি ॥ 


রে 
প্রসাদ-পদাবলী । 


ভাধ বুঝে গুধরাশি মন্দ মন্দ হাসে। 
অমিয়াসনশ ফ্ক অন্তো য় ভাঁষে ॥ 

.. ক্লোক:)+ 
গোমধামধো মৃগগোধরে হে 

সহণ্রগোডুষণকিস্বরাণাম্‌। 
নাদেন গোড়ুচ্ছিধরেষু মনা 

নৃতাষ্থি গোকশরীরভক্ষাঃ। 

অন্তার্থ; | 
হে গ্োমধ্যমধো বাল-কুরঙগলে।চনি। 
সঙ্রধোড্ষণ-কিস্বরন্নাদ শুনি ॥ 
দে।ঠৎশিখরে মস্ত পরম উৎসব । 
“শাকর্ণ-শরীর ভক্ষ করয়ে তাগুব ॥ 
মখী সন্বোধিয়া কৃহে বুঝা নাহি ঘায়। 
পুণরশি হাসি কহে হৃবিদদ্ধ রায়॥ 
শ্লোকঃ। 

স্বসেনিতক্ষধ্ধজমন্তব।নাং 

স্রন্বা নিনাদং গিরিগহবরেসু 
মে।হরিবিশ্বগ্রতিবিশ্বধারী 

করব কাস্তে পবনাশন।শং | 

অন্তার্ঘঃ। 
খযেশিভক্ষকধ্বজ তাহাতে উৎপত্তি। 
তার নাদে উদ্মন্ত শিরিমধো স্থিতি 1 
তিমিরারি বিশ্ব-প্রতিবিন্বধারী যেই! 
পননজক্ষ্ের তক্ষ্য ধন ভ।কে সেই ॥ 
চমৎকার কথা শুনি বটে গুণধাম। 
পুশরূপি হে সথি সুধাও দেখি নাম | 
কৃতাগ্রলি সহচরী কছে পুনর্ধার। 
কই শুনি মহাশয় কি নাম তোমার | 
শ্লোক! 

বহধ| বন্গপ। লোকে বন্দতে মদজাতিজয। 


করতে র রতিপ্রজে দ্বিতীয়ে পকষেহপাহম্‌॥ 


অস্ঠাথঃ। 
বহ্‌ হেতু হম মানব গুণঘবৃত। 
বন্দয়ে মন্দ যে জাতি লোভে অনুগত | 
করতোক রতিপ্রজে তিঠ মন্দ যাষ। 
চিন্তাকর দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নাষ | 
এক বস্তু তিন কিন্ত একে তিন লাভ। 
কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব | 


আছ্য অভ যেটা সেট। কামনা দগ।ই । 
আছ্ অন্তে পাঠে তুল্য ক্পালেশ পাই ॥ 
চারি মধ্যে নুবিখ্যাত বর্ণচারি লার। 
আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ স্থপ্রচার | 
কালীকিস্করের কাব্যকখ| বুঝা ভার। 
সে বুঝে অক্ষর কালী হাদে আছ যার ॥ 
হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাম আমি । 
সুপুরুষ নুর স্থধীর ত্য স্বামী ॥ 
প্রীকবিরপ্লন বলে কালী কৃপামই। 
আমি তুয়া দাসদাম দাসীপুতর হই | 


বিস্ান্তন্দরের বিবাহ । 


মাস মধু ড।কে মধুকরবধূচয়। 
কুলবধূ কামবধু ইচ্ছা অতিশয় ॥ 
স্থশীতল সময় মলয় মন্দ বহে) 

শ্মর হানে খরশর ভর কত সহে.॥ 
পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ্-বাল। | 
্বযম্বর কাস্তকষ্ঠে সসর্পিলা মান! | 
উত্তম ঘটক হদ্দরের গাঁথা হীর। 
বরবর্তা কন্যাকর্তা চিত্ত ধৌহাকার ॥ 
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন । 
বিস্যালাপছলে বুঝি গড়িলা বচন ॥ 
উলু দিছে ঘন ঘন পিকসিমভ্ভিনী । 
নয়নচকোরী হৃথে নাচিছে নাচনী | 
বরযাত্র মলয়পবন বিধুবর | 

মধুকর নিকর হইল বাগ্যকর ॥ 
কাস্তাঝুচে জবলদগ্সি বিচারিয়া কবি । 
করপল্পে করে হোম গ্রেহ করি হবি | 
উভয়ত কুটুম্ব রসনা! ওষ্টাধর। 
পরল্পর তুঙ্জে সুধা মুখেনু উপর | 
যুগল নিতম্ব উরু জালালি ফকির। 
বিজাতীয় শব করে কীখায়ে মঞ্লীর | 
নুপুর কি্কীণী জালে নানা শব হয়। 
ছুই দলে হন্ব যেন চচ্দনসময় ॥ 
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার। 
কামিনীর করুণা ভাটের রাবার | 
সন্্ীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক; 
দম্পতিকে পঞ্শর দিলেক যৌতুক । 


প্রসাদ-পদাঁবলী 


দম্পতিরে তু হয়ে দম্পতি চলিল। 
দক্ষিণ! পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল ॥ 
এরাতব মানি সুখী বারসিংহ বালা 
শয়ন্থরা কাস্তকঠে আরোপিল মালা ॥ 
শুভক্ষণে অণানা দ্নি কুতুহর্লি। 
মহচরীগণ রঙ্গে দেয় হলাহুলি | 

পতি প্রদক্ষিণ সতী কর সপ্তবার। 
স্ধার সাগরে তাসে তনু দৌহাকার ॥ 
সুন্দরীরে সমর্পিল! হন্দরের হাতে । 
মন্দর মিন্দুর দিলা সুন্দরীর মাথে | 
এই তব দাসী গুণরাশি গিথ্যা নহে। 
আড়।লে আসিয়। আলি আড়ি পাতি কনে ॥ 
নানা উপহার কবি করিয়া ভোজন। 
কপ তাশ্বুলে করে মুখের শোধন ॥ 
হ্ুশীতল মরূত মলয় মন্দ বহে। 

শ্মর হানে খরশর তর কত সহে | 
হীকবিরঞ্ন বলে কালী কৃণামই। 
আমি তুয়। দ।সদাস দাসীপুর হই | 





শঙ্গার উপক্রমে বিষ্ার বিনয়। 


রম মনি নাগরবাঙ্গ কৰি। 
রতিনাথ বিনিদ্দি5 চা চবি ॥ 
ধনি-মুখ-টিবুক ধরে মতনে। 

মুখ চন্বতি হুম্দর গ্টমনে | 
নাগরী এসিকা রনিকপ্রবীণা | 
মুবী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা। 
কুটপন্মকলি করপদ্মে ধরে। 

তনু রোমাঞ্িত রস-রঙ্গভরে ॥ 
চমকি চমকি কহে কি কর হে। 
নখ-ঘ।(তন-দাতন খেদ কহে) 
য্বরাজ এ কাজ তোমার নহে। 
শহি ধীর এ বক্ত, নহে পিব হে। 
দশনে ভ্বলিছে সহেন! সহেনা | 
পুন ততো প্রাণ তে! রহেনা রহেনা ॥ 
বধু ভীবন জীবন দান কর। 
গুগরাশি এ ঈাসীরবাক্য ধর ॥ 
রসকাল নহে হও কাল কেন।. 
দেহ মর্মগীড়া ছিছি বর্খী হেন॥ 


১৯ 


পাজনা বস কি হাসবুক ফাটে। 
কি করে পিরীতে এ রীতে ন! আটে | 
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশানস্তপনা । 
প্রণব হুল ত সুয়ভন| 

কহ যে সহজে নহ যে সে ধারা । 
এহি কাজ অকাজ কুকাজ করা । 
ধর হাত কি নাথ পুন: পুন হে। 
হদয়েশ বিশেষ কণ। শুন হে। 
একি সাধ কি সাধহ বাদ কহি। 
ভাব যেকপ সেব্ধপ কিন্ত নহি 
প্রহু মওকরী আমি গঙ্গনিনী। 
করি শৃঙ্গারযোগ্য বটে করিনা ॥ 
একৰার প্রকার বুগে তরিলে । 
হবেন। হবেনা হবেন। মরিলে | 
শন মালি ৩ কাণি কুখাণি দিবে। 
প্রা চোর হবে কি তবে ছাডিবে | 
মরিছে মবিহে ধরিহে চরণ । 
বমণে এমনে প্নিহে কেমনে ॥ 
গরসিকঃ শবজণঃ গ্রভূহে চতুর । 
মরি বালজণে কেন হে নিঠু?। 
বলে সুহমুহ্ মুখে 2 ৬০ । 

ঘথা কোকিলকুছিত বুবু ॥ 
ন্যনযুগল সলিলে গলি । 

কনক মুকুরে মুকুত। রচিত ॥ 
মদলজ্ঞর ন। কর ছটফট। 
কবিরাজ কহে কবিরাজ বট 1 
বুউমকনাশিঙ্গন চুঙ্ধন লো। 

শুন এহিভিদোষজ তন লো ॥ 
হদি রোগ শ্রসমাক সামা নহে । 
রমনাবসগানে কি ধরাগ রঙে ॥ 
শ্রমনীরে শরীর সমস্থ ভাসে । 
করি দীর সমীর হধীর ভালে ॥ 
কবিরঞ্ন গত।টক ছন্দ ভণে। 
করণাসুকে কালি সুদীন জনে ॥ 





৮ 


শৃ্ারে গরল্পরের উজি। 
কাতর কাসিমী, 
নীখ মলিন হি. ডেঙগ। 
মুক্তা জেমন, 
সরদ জল উপজেল | 


সঘন রোর্দিতি, .. ব্দতি গতি প্রতি, . 


রহত বিদখধরাজ। 


বাল হুববল, ধরম বৈসল, 


নাহিক তয় কটু লাজ 
কোট পরণাম, 
সথয়তরস দেহ ভঙগ। 

হাম কৃশোদরী, 
কৈসে মম তুহ সঙ্জ। 


দহনে জরজর দেহ। : 
রম মণি ধনী, 

সবহু চাতুয়ী এহ। 
কলতি পরড়ত, 


রাসিক দো বিধি, 

তরনী ধেক়ল ভোযে।.. 

কপট কছসি, বিচেড়,। বমসি; 
কাছে নিকরু মোক়্ে। - 


শপ 


শৃঙ্গারে সধীদিগের ব্যন্োক্কি। 
অক হকার বর্ণে আঁকার সংযুক্ত । 
উহ উহ মু মুহ কেশগাশ মু ॥ 
কাতব। কামিনী কাঙ্ছে কহে কলম্বরে। 
দিয়: পীড়া ত্রীড়া ব্রীড়। না বাস অন্তরে | 
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধ! বিপর্যয় । 
আধার সহিত হৃধা পাঁন ভাল নয়। 
শে পর্যাস্ত কাননে কুমুম ধাকে কলি। 
তদবধি তাহে মধু নাহি-গীয়ে অলি। 
স্ময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত। 
অসগঘ জানিব! সে হিতে বিপরীত ॥ 


বদন বামিনী, 
মোহত ইসন, 





হে প্রডু গুপধাম, 
পুরুষ কেশরী 


ঘা, 


মদহি কৃতহত, 
উ্নল নির়মল চনা। "হও 


পীতে হুধাসম বঙ্ধি গ্্ীন্মেতে সে নছে। 
বসতে অমণ পথ্য বরধাতে,কে.কছে। 
ইতা। হই হউক যেপোহাস যুবরাজ । 
ক্ষীণা আমি ক্ষমা কর গ্দেপাঁপারা কাজ? 
কার্য মঙগে চ্ষা। ইহা শুমি নাহি কড়ু। 
জাজ ঘর কালিকি পা্গাড় ভাব গ্রন্ৃু॥ 


ঃআড়ে আলি ছেকে'পড়ে এ উহার গাঁয়। 
মলি লো গোলায় গেলি লাজ খেলি হায় ॥ 


| মুখে ফাসফুস একি প্রেম ঈফ। 


আমরাই হইলাম ছুচক্ষে্ বিষ | 


[কেহ বলে তুমি মেয়ে হানষেনে বড়। 


ঘাগী বটে কত ঠাঠে কথা দড় দড়। 

কেহ থলে থেকে থেকে পড়ে যেন চীল। 
শুন নাই জাচট ভে ভাঙ্গে ধীল | 
মর্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ'বলে। 
অনুঙানি বুঝি, ক্ষেতে সপ্ত ফল ফলে ॥ 
সন্ত নহে ক্রোধে কছে আলো আলি শোন। 
হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘসতে দিস লোন ॥ 
শিথিল অনঙ্গরম অঙ্গতঙ্গ দির! । 

হস্ত পদ পাথালিল বাহিরেতে গিয়া ॥ 
পুনরপি শয্যায় বিহরে দৌহে রঙ্গে । 
স্বৌহে সমীরণ করে দৌহকার অঙ্গে ॥ 
পরম্পর অঙ্গে রঙ্গে পরে চনন। 


“হেসে. হেসে উভয়ত বদনচুম্বন ॥ 


জরীকবিরগ্রন এই কহে কৃতাঞ্লি। 
শ্রীরামছুলালে মাত দেহি পদধূলি ॥ 


অথ বিপরীত শুক্গার। 
উন রাকা হানি 
বিপরীত রতিদান দেহ. লে! বুবতি॥ 
নেকা চঙ্গ হয় রায়া কছে সেই কি! 
প্রকীর শুগিষ্নী লাঙ্ধে দাতে ফাটে জি 


অন্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে 
পুরুষের কা প্রভু রমগী কি পাঁরে 


বিদগ্ধ বট হে পরতো! বিল্লু নিজে হও । 
কেমনে. এমন কথ] গুধ ভরে. কও |. 
মাতারে হাপায্য শেষে ক্রোতে চাল গা । 
সেইরূপ চে পাঁও মদে আছে থা. 
একথা না লি আর মরমে রহিল । 
এখন সময় নহে কালেতে হইল 1. 
মিছ! পরিহাম হাস কিব। প্রিয়ে স্বাষ। 
তাবে বুঝি ভর্ভীবধে ভয় নাহি বাঁস। 
লংজ্ঘনে স্বামীর বাঙ্কা জন্বে মহাপাপ । 
সৃধাংশুধ্বনে শীত শান্ত কর তাপ 
বিষ্ঠা, বলে পায় পড়ি সেকি এত মধু 
গণিক্ষা, ত নহি প্রভু হই কুলবধূ। 
কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়) |. 
রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া | 
নহিলে হে তাহা আমি যদি নরি আজি । 
ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলামারাজি ॥ 
লাজের হুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট । 
প্রবন্ত প্রকৃত কষে তৰু নান! ঠাট । 
বিগলিত জনে সঘনে বেশ দোলে। 
ঘেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে 
'ছুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লীগে ধন্দ। 
পঞ্চ কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ 
চকোর থগ্রনে প্রেম আলিঙ্গন করে। 
বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু বারে | 
মনের বাননা পূর্ণ তুর্ব বসে গম 


মুখে মন্দ মন্দ হন বাঁস পরে রাম | ৯ 


রূপস-রূপসী নিশিশেষে পিদা যায়। 
প্রভাকর প্রক।শিল রজনী পোহায় ॥ 
স্ৃকবি হুন্দর গেল। মালিনী বাসে। 
কহিলা সকল বাখা বনি তার পাশে ॥ 
জীকবিরগ্তনে কালী হও কুপামই |. 
আমি তুয়া দাসদ।ম দীপু হই ॥ 


টু 


পরদিন মাঁপিনীর ও বিস্তার 
রহমত কথোপকথন । ৃ 

গুন দির বা, - মনে মনে হাহমুগ্লা» 

; হীরাবতী শ্রফু্ন অন্তরে । 

নানা ফুলে নান! ভাতি -. ধেন মুক্ুভার পাতি, 

হার গাঁধি লইল সত্বরে॥ 
গেল নৃগস্থতাপাশে, রাম। হাসে লাজ বালে 
. অধোমুধে বিধুমুখ ঢাকে । 

আগুসারি যন্ব করি, মালিনীর হাতে ধরি 
সমাদরে বসাইদা তাকে । [ও 

হীরা বলে রও. রও, : কেন গো পলা হও? 
আজ এত কেন ঠাকুরাণি! 

হেদে বাছা ছাড় লাজ, সারাসোর! হবে। কাজ; 
দেহ গুরস্থীর ঘটকা'লী | 

কুশলসম্থাদ কহ, ভব নি তিশ্ন ণহ, 

| তুমি বধু বট “1 শাওড়ী। 

হবে গে ছুলাদ (ভার, সেদিন কেঃন মোর 
সে ডাকিবে কোথ আই বু? 

কাছে আলি হাসি আলি, শিরে তল 2৭ নি, 
আপনি অচড়ে বিগ্বা কেশ! 

কাত ঠট জানে হীরা, পুনরণি বাহ সিরা, 
বুড়ী আমি বৃপা কর বেশ। 

বিদ্য। বলে নহ বুড়ি, দামাশ বসের স্াড়ী, 
মর্‌ মাগী এত এসে ছোরে। 

ছাই কথ! কি কহিস, পুনঃ পুনঃ লঙ্ঞা দিম্‌, 
পায় পড়ি ক্ষমা কর মোরে ॥ 

যেতে হবে 51ই ঠাই, ভূলিয়াছি মনে সহ 
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি। 

হইল স্নানের কাল।। মিছ করি গল্পগাণত 
মকলি শুদিব কালি আনি । 

বিদ্যা দিল. চালু কড়ী, কলাঠ এনড। খড়ী, 

-হীরাবতী ঘরে ধায় রঙ্গে । 

কি বরস্বাশুড়ে বসে, কছেহেসে চন এসে» 
যে কথ! হইল। তার সঙ্গে ! 

সদা পুটাঞ্জলি-গণি, জীকনির$ণ-ন7, 
বিমুক্ত করহ দায়াপাশে। 

ভবলিক্কু পার ছেতু, আতর উবণ সেতু, 


উমা আল! উন্নহ মননে ॥ 


বিস্তার মানতঞ্জন। 


কৰি কহে বটে মাসি পরাসর্শে পাকা । 


হীর। বলে চাহি বাপু ঘটকালি টাকা | 
দেখাইল যে যে দ্রবা পেয়েছিল তথা | 
দ্বও হই বসি কহে নীনা রসকথা ॥ : 
শ্রান করি পুজে কবি শঙ্বরঘরণী |. 
ঘে পদপস্থজ ভবসাগরতরনী ॥ 

রন্ধন ভোজন করে রাজার নঙ্দন। .. 
নিজালন্তে কিছুকাল করিল শয়ন ॥ 
নিশিঘোগে নিজাঙলগনাবাসে গেল রঙ্গে । 
কৌতুকে রমপস্থণ রমণীর সঙ্গে ॥ 
দিবাতাগে নান! বেশ ধরে গুণধর । 
ভ্রমণ ফরয়ে নিত্য রাজার সহর ॥ 
কখন পরমহংস যতি বরন্ষচারী। 

কগন ব| বৈধব তিলককণধারী ॥ 


নগরের লোক কেহ লক্ষিতে না পারে ।' 


পরম পুরুষ জানি ভক্তি করে তারে ॥ 
এক দিন কৈল কবি ওদান্ত উদয়। 
না গেল সেদিন বিদ্াবতীর আলয় ॥ 
পতির বিরহে সতী অতি ছুঃখঘুতা |. 
জাগিয়! যাঁমিনী পোহাইল নৃপস্থৃতা ॥ 
পরদিন উপনীত মুন্দরীর বাসে। 
ক্াস্তমুখ হেরি মুখ যত্বে ঢাকে বাসে॥ 


ধরি হাত দিয়! মাথে কত দিল| কির! । 


না কহে বচন রম নাহি চায় ফির! ॥ 
নয়নস্লিলে ভালে অঙ্গের বলন। 
মানভঙ্গ ন। হয় বিমর্ষ বিলক্ষণ। 
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে। 
কপটে নিকটে গিয়! তৃণ দিলা হাচে | 
মীনরত-ভঙ্গ-গ়ে না কহিল জীব । 
তীড়ঙ্ক দোলায়ে বালা চিন্তা করে শিব ॥ 
অপ্রতিভ যুবরাজ অখোমুথে রহে। 
সমৃদ্ধ হাঁপি পুনরপি কিছু কছে। 
রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ। 
আমার হৃদয়ে সবে এই মর ধেদ॥ 
গলিত সাঞ্জনধারা তাঁহে রান মুখ । 
চিরছ্‌ঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক | 
সহজে কলক্কী সে তবান্ত সম নহে। 
লজ্জ। ভয় ছুই হেতু দিবা গুণে রহে। 


কর্দাচ ন! কহি কানে মিথ্যাকথাগুল|। 
হের হিসকর প্রি ও বাদৰতুলা ॥ 
ক্োধে শ্রিয়তমে তব তবে কিবা ক!জ 1 
আহারে ও ব্যবহরেকার আছে লাজ ॥ 
করিরা দেহ মদর্পিত চুন্ব আলিঙগন। 
সমীর কেন জানা গেল চরিত্র ঘেমন ॥.. 
ক্িবিবর বিনোদ বৈদখব/গণে তাষে। 
ইন মান ফিরে ফিক্‌ ফিক্‌ হাসে 
1"... অধিক আরো আঁট ধরে গলা ॥ 
[লিগণ বলে মাগে৷। এত জান ছল! ॥ 
নদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই । . 
নি তুয়। দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


বিগ্কার গর্ভ দৃষ্টে সবীগণের নানা, 
যুক্তি চিন্তা । 


কতকাল গৌণ বিদ্য। নবকুস্থমিত। | 
টুঁহুলোচন! প্রভৃতি সকলে পুলকিতা ॥ 

“ুঁপুনর্বি্ভা করে গুণসিন্ধুর তনয়। 

দরজোযোগে ক্ধপবততী গর্ভবতী হয়! 

% ছুই তিন চারি পাঁচ ম।সেতে প্রবস্ত। 

তর বলে বড় হইল অনখ | 
, বিরলে বসিয়। যুক্তি করে জন্মে জনে। 
॥ কেহ বলে এই দায় এড়াব কমন ॥ 
. কেহ বলে ভাবিয়া জঙ্মিল মের টা । 
£ কেঁই বলে চল দেশ ছাড়িয়! পলাই |. 

, কেই বলে নিরবধি ভয়ে কাপে প্রাণ । 
ভবপতি শুনিলে কাটবেক নাক কান। 
বেহ বলে জকম্মাৎ হেদে কি উৎপাত । 

. চেষ্ট। কর কোনরণে গঞ্জ হয় পাত | .. 
কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগতিশয় | 
রাজপুরে একি কাল তনয়! উদয় ॥ 
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ী। 
রাতে দিনে পড়ে থাকে ছুট। জড়াজড়ী । 
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্গপারা । 
ছড়ীর হানে ছেশাড়া হল তত্তসার। ॥ 
কহিলাম কতমত ভূপতিকে বল। 
তখন করিল তুচ্ছ এখন এ ক্ষ ॥ . 
কেহ বলে স্ত্রীবুদ্ধিতে পরমাদ ঘটে । 
কেহ কছে এই কণা শান্থসিদ্ধ বটে । 


ই নার 
৮১ এ 
লয়েছি মৰাই শিরে কলঙ্কের ডালী'। 
কেহ বলৈ চারা নাই যে করেন কালী | 
কেহ বঙ্গে এত কেন চিন্তাকর সই। . 
রানির নিকটে গিয়া সবিশেষ কই ॥ : . 
ভাল মগ তার যাড়ে আরের তাকি।.. 
উদরে ধরেছে কেন কৃলখাকী-বি। . : 
অতি বাঁম মে! সবারে দুর করে দিবে। 
পৃথিবীটা পড়) আছে ঠাই না'সিলিবে ॥ 
জীৰ দিক্লাছেন কৃষ্ণ দিবেম আহার । 

সে প্রড়ুকে লাগে সই সবাকীর ভাঁর & . 
ভাল ভাল বলিয়। সধীরা উঠে ঝেড়ে 


কেহ বলে তোরে দেনে প্রাণ দিব কেড়ে । 


রাণীর নিকটে সব সহচরী খায়। * 
তৃমিষ্ঠ হইয়! তারা প্রণমিল পায় ॥ 
প্রীকবিরঞন বলে কালী কৃগামই। 
আমি তুয়। দাসদাস দাসীপুত্র হই |. 


সখীগণকর্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যাক় 
গর্তবার্ধা প্রদান। 
আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে রান স্তী। 


ভালতো৷ গে! আছে মোর বিদ গুণবতী॥ 


চিরদিন দেখি নাই সে চাদবয়ান। 

বড়ই ছুরাত্বা আমি হইদয় মাধাণ ॥ 
তোমরাও ভাল মদ ন। কহ সংবাদ । 
না জানি ঘটল আইঞ্জি কিবা পরদাণ ॥ 
উধাকালে এসেছ অবশ্য হেতু আছে। 
আমার শপথ লাগে সত্য ধহ কাছে। 
বিরসবদনে কেন বলিল! নিকটে । 

প্রাণ করে উড়,উড়,ছেরে বুক ফাটে ॥ 
নি্ায় ছঃস্বপ দেখি ডালি.চক্ষু নাচে। 
বড় ভয় বৃদ্ধকালে শোঁক পাই পাছে ॥ 
সহ্চরীগণ বলে-শুন ঠকুরাী।. 
কি রোগ জন্মিল তার কারণ ন! জানি ॥ 
এবে দেখি কিয়পু মে রূপ গেল দুর । 
উদয় ডাগর বড় বরণ পাঙুর ॥ 

শয়ন সতত তৃঙে মৃত্বিকা ভক্ষণ । 
মাথ। ঘোরে উকি ভোলে একি অলঙ্গাণ । 


. স্বানী বলে পাঈীইসী, 


: প্রমাদ-পদাবলী। ২৩ 


রাম লে কি কহিবে নর্ধনেশে কথা। 
খুবি বা ধাইল বিদা] অভাগীর মাথা! ॥ 
জীরামপ্রসাদ বলে দেও সাধ ডেট। 

মে বড় জোরাল মেয়ে বাধায়েছে লেট । 


রি 


ৃ গর্ত দর্শনে রাণীর বিগ্যাগ্রতি তৎপনা। 


শুনি চমৎকার রাণী উঠে। 


ভয়ে মুখে উড়ে খুলা, পাছে রছে সপীগুলা 
উপনীত নঙ্গিনী-নিকটে। 

যে কহিল রামীচয়, এ কথ! অন্তথ! নয়, 
গর্তের লক্ষণ ঘত বটে। 

পুর্ববযূপ ছারথায়, উদবের' বড় ভার, 
ধরাভলে গুয়েছে কপলী । 

শিথিল কটর বাস, ঘন বহে মৃহূম্বাস, 
আন্ত-আডা এতাতের শশী | 

মন্মুখে প্রসবস্থলী, উঠে বিদা! কৃতাঞ্লি, 
এপমিল লাজে নত মুখ। 

কান্দে কথ! বহে শুদ্ধ, : দেখিলাম দুখপদ্ম, 
কব কি জন্গিল ঘত সুখ । 

অনাধিনী থাকি একা, ছ'মাস বংলরে দেখা, 
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই। 

জননী জীয়ন বার, এতেক ধোয়ার তার, 
গর্তে কেন দিয়াছিলে ঠাই। 

ছেদে এক কথ! শোন, যদি খাওয়াতিম লোন, 
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মোরে। 

বালাই যাইত তবে, - এত কথ! কেন হবে, 
অগুধোগ কে করিত তোরে : 

চরধ্য। বুঝিলাম আমি, মানব-রাক্ষসী তুসি, 
যম্রে দোসর সেই বাপ! 

আমার কপাল পোড়া, বিধাতা নের গোড়া, 
পুর্ধ জনো ছিল কত পাপ | 

প্রাণ ছাড় নীরে পশি, 

. বিদ্বা! বিদ্যা থা লে! তুই বিষ। 

নহে খঞ্জেগ কর তর, এইক্ষণে মর মর, 

কলফিনি কোন্‌ হে জিস 





জনসিজি 
এই রাজা তাঁজী ধসে; ৃঁ 
-“বেতিস সেও ছিল ভালে | 


সদা পুটাজলি-গাধি, 
_.. বিমুক্ত কর গে মায়াপাশে। 
ভবমিন্কু পার হেতু, 


পাপ 


রাণী সহ বিদ্যার বায র্ 
বিদ)। মর লো কলস্থিনীবঝি। 
আমার কগাল পোড়া 
বাপের ছুলালী ছিলি,  তাছে তিলাঞলি দিলি, 
কুলে ফোটা কুমটা হলি ছি ছিছি। 
কার ঘরে নাই মেয়ে, 
পাপক্ষণে তোরে উদরে ধরেছি। 
প্রসাদ কহিছে_দড়, 
লাজে লেক দাত কাটে জি। 
আলে হেদে লো পাপিনি ঝি. 
বিদ্যা বলে দোষ ৰা দেখিলা ফি।.. 
আলে! কেমনে মিলিল হ্বাী। . :. 
বিদা| বলে পুরুষ না দেখি আমি । 
আলো কারে কর ওতারণা। 
বিদ্যা বলে চক্ষু দাই খুঝি কাণা | 
আলে! গর্তের লক্ষণ সর্ধব। 
বিদ্যা বলে বাতাসে কি জঙ্গে গর্ড॥ .. 
আলো উদর ডাগর তোর।... 
বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর |. 
আলো! শুনে ক্ষরে কেন পল়্। ্ 
বিদ্যা থলে এ রোগে বীচ মশা]: .. 
আলো। কুটাগ্রভাগেতে কালী।- 
বিদা বলে প্র্জেপ দিয়াছে মালি। 
আলো শয়ন কেম ভূতলে। 
বিদ্যা! বলে নিরন্তর দেহ অলে। 
আলো! মুখে বিশু বিশু ধর্ম! 
খিদা বঝে নিদাঘকালে ধর্থ।. ... 
আলো পূর্ধারপ গেল দুষ্ন। * 
খিদা বলে দেখ ল্গণ পার 


ছি ভাতার ধরে, ৃ 
কবিরা বাদী, ::. বি 
10. ক্বাড়ে আলি বদি জালি হাসে। 
অভয় চরগ সেতু, |. 
উমা আমা উরহ মাসলে। দিন 


তোর দোষ কি ধ্যা। ৃ 


চক্ষু থেকে দেখ চেয়ে, | 


হেন মেয়ে আইফড়, | 





21. রর: 7 
ঝা ধনে ধাধা সাজগাই। .. 
"২ আলে ডক ধে লৌড়ী ফাটি । ... 
রঃ ঠা বকে চি ভোবো আড। : 








স্বারা মানে বিয়ে বর ভাষে। 
রস পরবষিবঞজনে কছে। 


গণ নাহিরছে। 


০ 


| শাক ্ ও ভি 
 পুরবাব্ছল। 





মত শান বা তুই পাখি কালি 


: ন্ট! চোরে গৃহী বান্ধে মোরে দিদ্‌ গালি । 


লৈ পুনঃ গুন: কত কটু কও। 
স্টারা নাই মাগে। ভূমি ওয়ুলোৌক হও | 
ঈলায় অনলি দিয়া কেন তোল কাস। 


 জঈীগরিই আপনায় কর সর্ধমাশ॥ 


ফাল বড় কুৎলিত আমাকে কর মাপ। 
খঁড়িতে কেচুগ। পাছে উঠে কালসাপ| 
কিবা ভাঁক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড়। 


ভাল বটে জীযস্ মাছেতে গোকা পাড়॥ 


খায়ে বারে হত কছি কণা মাহি মান। 
যেমন খ্বামীর বীত হুঙ্গর তা জান। 
ওনাধিনীপ্রা় পড়ে খাকি এই ঠই। 
পুরু কেন কতু তক্ষে দেখি নাই! 


- লে যার নেইভাবে দেখেছেন বাঁপ। 
গর্ত গর্থ বলে কেন দেই মনপ্তাপ.]. 


ছংখের উপর ছঃখ এ ঘড় উতগাত। 


. কোথা কাছিবেচ ভাগ! শিরে সর্পাঘাত 


যাখ বলে মর দেশে একি আার-পাঁপ। 


| ভবে যুঝি এ কর্ করেছে তোর বাগ 


তোর এ.কধার গায় কাটে ধেন বিছা! । 
পেরে ছেলে লড়েগড়ে তবুবলে সিছা॥ - 


ছি 


প্রসাব-পদাবলী ২৫ 


কৌধে কগ্গানান ডু ূর্ণিভ লোচন। 
সধীগণ প্রতি কছে-কারগ বচন |. 
জাতিরকষা হেতু ছাছ বিদ্যার নিকটে. 
আপনার! ঘটক হইয়াছিল বটে । 
তে সবার দোষ নাহি কাল নহে ভালা । 
মাথায় করাত দিক. ফি ভেবেছ আলো! ॥ 
করধোড়ে. কহে তারা ফেন কর রোষ- . 
বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ 1. 
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ €কমন ্ 
রাজরা) বট কের কৰা গে! এদন 1. 
বাহিরে প্রহরী থাকে ছুরত্ত ফোটাল। 
মনুযাসকার নাহি এক্ষি ঠাকুয়াল |. 
উচিত কহিতে কিন্ত মর্গে পাষে পীড়া । 
কম) রমণী লঞ্গে নাহি করে কীড়া 
তদীরথ-জন্মকথা শুনিয়াহি কানে । 
সে কালের মেয়ে তারা এ কালে না জানে! 
তৰে কে করিল গর্ভ এ ত বড় রঙ্গ। 
ছাঁড় মেনে ঠাকুরাণি এ গীগপ্রসঙ্গ ॥. 
আপনার মান.গো অংপনি যত রাধি। 
-ল্লোকে বলে কাটা কান: চুল দিয় ঢাঁকি | 
আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে। 
বাঁড়া কিব। কহিষ কথায় কথা.বাড়ে ॥ 
অধিচ।রে কর নষ্ট তার চারা কিবা । 
যার রীত বেমন জানেন মাত্র শিবা ॥ 
স্রীকৰিরঞন বলে করি কৃতাপ্ললি। 
জীরামহুলালে যাতা দেহ পদধূলী। 


পেশি 


বিদ্যার গর্সহবাদ শ্রবণে তৃপতির 
কোটালকে ধণদীতে অনুমতি । 

নহে নুখী হুমুখী নিরধি নলিনীরে। 
অসন্বর অ্বর অন্বর গড়ে পিরে 
জাদহারা তার।কারা ধার! শত শত। 
গোযুগে গলিত ধারা স্ুকা। নিষ্ঠাগড়। 
ধিগলিও কুন্তল জলদপুঞ্ছট। |. 

নিরানদ গতি বন্দ. জিনিয়া বট 1. 

তবপ উপলে উপরীত মলিন বদল 

সঙ্গমে জিজাসে লী ধর ণীতৃষণ-। :. 


' বিমল কসলমুধ রাম কেম কষে। . 


আনা কাড়ে সৃতান্তে নিশান ফায়ে লে । 


পির হাদি গাণি রাঈী বলে কখ ক্ষি। 
-সিনপর্ক গর খর্ব গর্ডঘতী ফি! 


ভাষনায় ভাতি ভিন্ন ভৃপ ধায় ভাকা | 
সমূলে রুষিল যেম মাতাল মাত । . 
নুুখ্থিসময়ে যেন দংশিল তূজঙল | 
অকশ্মাৎ বআ্াধাত নিকটে ঘেমন। 
সেইয়প শুনি ভূপ মহিলা বচদ। 
আপা? পর্যান্ত অধিশিখ! মেন দে । 
কোটালের, কর্ এই আর কারু নহে ॥ 
আরবার দরঘায় মধ্যে গিয়। তূণ। 
কাপে গু উ্ণ ওউ.লোচন ঘিরপ। 
কোধে কহে তোমর সওয়ার দশ খাও। 
এছি ওক্ত: মেরে পাশ বাধাই মাঙ্গাও | 
যো হ্কুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে । 
কেহ তাজ তুয়কী টাঙ্গন পৃষ্ঠে চড়ে ॥ 


'ঈড়বড় গড পাড়ে উঠাইয়া ঘোড়।। 


রজপুত যমদূত গোপে দেয় মোড়া ॥ 


. ধেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেসাৰ । 


কাহা কোতোয়ালখিরি নেক!ল সেতাঘ। 
বৈঠকথানায় কে।তোর়।ল শুয়ে খাটে। 
সোয়ারের ঘটা দেখি ভয়ে মার্গ ফাটে । 
ধুতি পরি লেঙ্গা শির হইল হাঁজিগ। 
অমনি ঢেকায় ফরে বেড়ায় বাহির | 
পানে থেকে নারে. কেহ বন্দুকের হড়া। 
আকটে পাপোস মারে হাড় করে ভাড়া ॥ 
কোটালমহিল! কান্দে করে হায় হায়। 
এফ দণ্ড নিয়া গেল রাজার সভার | 
নিকটে র্ধাঁৰ চিল করিল জাছিয়। 
নজর দৌলত এই বাখাই হাজির 
ঝসাদে প্রসঙ্গ! হও কালী কৃগ।মই। 
আমি তৃয়। দাস দাস দাসীপুতর হ্ 


২৬ 


ভূপতির তর্জনে কোতোয়ালেয বিনয়। 


. 
মৌনযূপে কপ আছে, ফোতোর়াল খাড়া কাছে 
কোপে কছে ঘন বানু লাড়া। 
কুকুরে প্রশ্রয় দিলে, . কান্ধে চড়ে এক তিলে, 
বিশেষ কহিৰ কিষা বাড়। ॥ 

কোধে কীপে মহীপাল, কহে ওরে কৌতোয়া, 
ঘুঝিল।ম তোর নাছি দোব। 

মেমন যুগের ধর্ম, তেমন উচিত কর্ণ, 
মিছামিছি আমি করি য়ৌষ | 

কারে কৰ কাৰা কছ, দে ষাহারে সপে দেহ 
সেন।কি তাহার কাটে শির। 

করিয়া হারামখুরি, শিয়া আমার পুরী 
রাজো চুরি নাকে দিষ তির| 

মনেহে আগুন আলে, পুন: গুন: কটু বলে, 
শ।তি নহে আরো ফোধ বাড়ে। 

বিষম বিষয়ে মত্ত, না লও বিদ্যার তব, 
মবংশে গাড়িষ এক গাড়ে॥ 

সরাপানে রাগরজে, থাক বারবধূ সঙ্গে, 
অংশে একান পূর্ণ দৃষ্ি। 

বিশ্বামঘ।তকী বেটা, হেন কাজ করে কেটা, 
এই পাগে যাষে তোর শৃষটি। 

কোচোয়াল বিদ্বুমান, থর থর কাঁপে প্রাণ, 
ধীরে কছে কি করেছি আমি 

কৌধ সম্বরণ কর, মকলি করিতে পার, 
মহারাজ আপনি তুষ্বা্মী। 

বিষ ধেতে দেন মাতা, ধন লোতে বেচে পিতা, 
জাতিবাদ যদি দেয় দায়া। 

অবিচারে রাঙ্মদ, গৃহ দছে বহি ৩, 
কিঅ।ছে ইহার আর চার ॥ 

কিন্তু শুন মহাশয়, বিচার করিতে হয়, 
দোষ দেখে এক গাড় গাড়। 

যছ়্াপি না ঘটা ধাকে, প্রাণ লও মিছা পাকে, 
এ নহে বিহিত কৌধ ছাড়। 

আর শুন গুণধ।ম, লইা বিগ্তার নাম, 
তারে রক্ষ। করি আমি মদা। 

অন্তরে বিষম ভয়, রাতে নাহি নি ছা, 
সাক্ষী মাত কেবল শারদ । 


প্রসাদ-পদাবলী। 









মতত সততর্ক থাকি, দণ্ডে দশবার ডাকি, 
. সধী কছে প্রযোধ বচন।  , 
: হুসিয়ারে আছি ভাই, আমরা কিনিদ্র। বাই, 
সন্ধে বিদ্যা ঘুমে জচেতন। 
পিপীড়ার নাহি সন্ধি, নজরেতে হয় বন্দী, 
: ইছাতে মনু কোন্‌ ছার। 
তষে দি যায় চোরে,. বিধাতা! বিমুখ মোরে, 
*.- ৬ নিভায় এ কর্ধ দেবতার । 
রাজা ঝুলে দেখা হোক, সাত দিন প্রাণ রোক, 
| ইতিমধো চোর দিবে ধরে। 
ধরিয়াক্ীনিলে চোর, সশ্বান করিব তোর, 
& জায়গির দিব বছ করে। 
যো হুর এই বাত, শিরে উঠাইয়! হাত 
তু ধরেষায় সংপ্রতি হুসার। 
পিছেবদিল মহূমিল, নরিবারে এক তিল, 
4 নারে হসিয়ার হমিয়ার॥ 
প্ললি পাণি, জীকবিরঞন-বানী, 
সু বিশুক্ত কর গো মায়াপাপে। 
গার হেতু, অভয় চরণ সেতু, 


৭. উর উন্গা আমার মানসে | 


চৌরধ্যমংবাদার্থ কোটালিনীর অস্তঃপুয়ে 
গমন ও রাণীর সহ কথোপকথন । 


কহিল বিরূণ ভূপ ছু:খে অঙ্গ দহে। 
স্বণ! বড় ঘরে গিয়া ঘরনীকে ফছে। 
সৃষ্টি লোগ হয় প্রিয়ে কার মুখ ঢাও। 
এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও। 
বিষ্যার মন্দিরে কিব। জবা গেল চোরে। 
সেই দেবে সবংশে কাটবে রাজা মোরে ॥ 
শ্রুতমাত্র বিলদ্ব না করে একটুক। 
অমনি চলিল রস্ত ভয়ে কীপে বুক ॥ 
নানা উপহার জথা সংহতি লইনী। 
অবিষঙ্ে রাণীর নিকটে উত্তরির ॥ 
ভূমে লুটি প্রপমিল করি যোড় পাঁশি। 
পয়ম ছুংখিতা। রী ন! কছেন বাণী ॥ 
মে ধারা দেখিয়া তার দে জঙ্মে ভয়। 
মকর কোটাল-মহিলা তবু বয় 


ক 


প্রাদ-পদাবলী। 


এক নিবেদন মাত। চরণে তোমার 
কৃপা করি কহ শুনি লত্য সমাচার ।- 
কি দ্রৰা হইল চুরি রাজকন্ঠাবাসে। 
জীয়স্ত জীবনে মর! ফোটাল হুতাশে 
বিশেষ জানিলে চোর তৰে ধরা ষায়। 
নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায়। 
অধোমুণে কহে রাখ কি মোরে সুখাও। 
মিলিবে সকল তব সেই থানে যাগ । 
সে বড় দারুণ কথা বাড়া বৰ কি। 
অভিমনে মরমে মরিয়া রয়েছি । 

পুনঃ কহে যেড়হীছে নিশিনাথ-দারা । 
বিড়শ্বন! কর ঘদি তবে নাই চারা 
অবিচ।রে সহাপ্রাণ হত্যা বড় পাগ। 
কি কারণে ঠকুরাণি দেহ মনন্তাপ॥ 
ভুগ্ষপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত! 
ভাল ত ন। শুনি ম।গো বল তুমি যত। 
চোরে গেল দ্রবা তার এত ধেদ কেন। 
ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ধু হেন ॥ 
রাগ বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর ! 
বিগ্যাবন্তী গঞ্তবতী এই সমাচার | 
কহিবার কণ। একি মৃতু ইচ্ছ। হয়। 
সুনিল! এখন তুমি যাও নিজালয়। 
দশনে রসনা চ(পে চমকিয়। উঠে । 
যামা করাগুলী তুলি দিল নাঙাপুটে ॥ 
আর কিছু ন! কহিল গেল নিজ বাসে। 
কোতোয়াল শুনি বর্ণ! মনে মনে বাসে ॥ 
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান কৈল নিশিনাপ। 
রাম রাম ৰলি ছুই কর্ণে দিল হাত। 
প্রসাদে প্রসর! হও কালী কুপামই। 
আমি তুয়। দাসদাল দালীপুত্র হই ॥ 


কোটালের তূপতি প্রতি নিন্দা 
ভুপতি কেবল আভা, থে জন লুঠিল দা, 
এড়াইল সেই স্বামি চোর়। 
কহিতে সনম করে, কন্তার ছিনালি ধরে, 
গরদান লৈতে চাছে মোর. 


২৭ 

রামলক্মী ৭।ফে যার, শুর বিবেচন! তায়, 
' সাচার গ্রড়াপ গ্রচণ্ড। 

পূর্ব পুণাপুঠী হেতু, কৃপান্দিত বৃখকেতু, 
্ তেই ধরে শিয়ে ছওও ॥ 

নতুষা কি কৌনর়ণে, এ ছার অধদ তুপে, 

কমলার রূপানৃষ্টি হয়। 
মলেতে জন্বেছে অশ্ি,. সে বিদ্া ধৃত ভণী, 


ফেমনে এমন কথা কয 


গ্রামের সম্বন্ধে যারে, য| বলিয়া ড|কে হারে, 
সেই ভীব করণ কর্তবা। 
এ আমি নেমকে পাল!, হায় হায় একি মালা, 


রাজ বেটা বড় ত অভবা ॥ 

বিতুষ্ট! জননী কালী, ধেদসহ কোচোয়ালী, 
গালাগালি লঙ্চায় ছুতায়। 

নাহি গণে গাগা! পিছ, যার যায় খড়গাছা, 
প্রথমেতে আমাকে গুতা ॥ 


মারিয়া করিল ক্গীণ, দেখি পচ লা দিন, 
ণ চোরের নাগাল ঘদি গাঁই। 
ষনেতে নকল আছে, দিয়া নূপতির কাছে, 
অধিকার ছাড় হয়ে মাছ । 
হইল দুদ শিক্ষা, মেগে থাৰ মুষ্টিভিঙ্গা, 
এমন সম্পদে কাজ*নাই। 
প্রসাদ বলিছে রও, এ গায় খালাম £ও, 


ভবে তুমি যাও দগ্থ ঠ1ই। 





কোটাপিনী কতৃক ভদ্রকালীয় প্রতি ও 
গ্রসাদপুপ নাথে প্রদ্ধান। 
কোটাল-কামিনী হেথা গুদে হদ্রকালী । 
করপুটে কহে মগে! একি ঠাকরালী । 
ভাল মন্দ কতু মোর প্রড়ু নাছি জানে। 
অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে ॥ 

দয়া কর দাসে দয়াময়ি দক্ষায়ণি। 
দসুজদলনি ছুর্গে তুর্গতিনাশিনি ) 

ধ্য তব ভৰ কষ তার ৭ কিবা! । 
আশ্ততোধ আথটা এক শুন নাগে। শিষ! ৫ 
সদাশিৰ*নদ।শিবসমূহূ বিন।শে 

কৃপানাধ লাগে কঃ নট অনায(দে ! 
শৈলয়াজপুরি মাগে! বিশ্ববিডুদরা । 
কৃপণক্কা অনুচিত দাম তব চারা॥ 


এ 


২৮... প্রসাদশীদালী। 


তৰে বদি কাতর বিয়ে দয়! মছে। 
তোমাকে করণামী কেন লোকে কছে। 
তু! মহানায়। তার ঈকান্তিক.ডক্ি। 
ভয় নাই শ্রবণে গুনিল দৈষ উদ্ভি॥ 
অচিরে অবস্ ধর! গড়িবেক চোর। 
সে কিও মনগুযা নঙে বরপুত্র মোর | 
দেবী-অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ । 
, ছানাযুত| বিধুমুধী হদয়ে আহলাদ |: 
মতে সেই ফুল দিল প্রাণনাথ-হাড়ে। 
তক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে। 
প্রমদর শ্রিয়বাকো প্রাণ পায় ধড়ে। 
ই'কে উঠে হপ বাড়ে হুঙ্কার ছাড়ে! 
হ্ীকবিরঞ্রন কহে কাঁনী কুপামই। 
অমি তুয়া দাদাস দাসীপু হই। 


কোটাঁলের চোর অন্বেষণে সঙ্জা। , 


সাজে কোতোয়াল, লে খর্কর ঢাল, দো 
আথিয! লাল, সৌব।৭ পতঙ্গ, চড়ে গজডুজ, 
ঘুমাওত অঙ্গ, সেতাব করি 

যোৰারত সাত, তুষে দেওযে হাত, বহে 
মিটাবাত, পিছে হোকে আও, কোহি মত্ত ও, 
মেরে সের খাও, হো পাও পরি॥ 

দেখে! এছি যাও, ও"ছি চোর পাও, মেমে 
গ।রি গ1ও, কহে মুঝে ভূপ, সে বাত, বন, 
আবি রহ টুপ, জি এক ঘরি। : ..... 

চলে কেত্ে ঠাট, হাকে কাট কাট, ভরে 
পুর বাট, খোলাওৰ যোহি, লই/খুলি ভৌহি, 
পড়ে মো্কাহি হাম চোর ধরি ॥ 

হো। ফৌজ হাঁজার,জাপাএটে যাজার,লোফ 
হোয়ে লাচার, ফুকরে দোহাই, কাছে জুট ভাই, 
হযুরমে বাই, ক] কিনা ঠোচুরি। 

কহি কহে আট, ইমে আও হাট, মূড়ীয়ে 
গো * *, হারাম কিহাড়। আডি * * ফাড়, 
যারে উদ্ধ! « *১ দোহাই তেরি ॥ . 

কৰে করি রাম, হে! পাম্র হাছ, তারা 
তেরে নাম, পড়া হো লাচার, ওহি পদ সার, 
মুঝে কর পার, গমন কো ডয়ি | 


টি 


বুকে টোকা দিয়া কা, 
হ্বযুদ্ত কোতোয়াল, 


. চৌর ল্যানে সকে| ঘৰ, | 


অধধৌত কোন দিন, 


সরে চর ধরণার্যে কোটালের 
ৃ . দৌনাস্ব্য। . 


বিষম ঝোগতি করে, 
বিদেগীকে বেধে মারে ফোড়া। 
ইটে খাড়া! করে তাকে, 
্ কোটালিযা বিনষ্টের গোড়া । 

শুনব হয় সয লোক, শিরা রাত্র ভাষে শৌক, 
ধু. উৎগাত্তের সীম। [কিছু নাই। 

|লৌক যতগ্রিল, : আগে ভাগে গলাইল, 


.. কু: দুরাদুরে গেল ঠাই ঠাই। 









ও সহর তায়, . কত লোক আইসে খায়, 
জা! দেখা পণিবের সাথে। 
ত রাখে বন্দী, কে বুঝে তাহার ফল্ী, 
1 সাল তাওইয়। দেয় ইাতে। 
ঠা ধায় যারা যার, তা সবর অর মারা, 
: ভয়ে ফেহ সহরে না ঢোকে । 
পড়া। থাকে মাঠে, কত বা নদীর ঘাটে, 
সু তত্তসারা মাছি পড়ে মুখে! 
সীতে প্রহর যায়ে, : তার পর কেহ কাজে, 
ছুই চারি দও যদি থাকে । 
মে রন প্রকৃত চোর, ছুঃখের ন| থাকে ওর, 
₹. লায় রাত্রি হাড় ঠুক্যা, রাখে । : 
যে খ্েটারা ছেঁচ! বেচা, বড় বড় লব! দর 
:. হয় কোটালের হরকরা। 
বসে থাক মহাশয়, 
এক দিনে যাৰে চোর ধরা | 
মাথায় জড়।য় শাল, 
পিঠ ক্যা কহে ভাই রং। 
আর ভি ইনাম তষ, 
দেওক্া ফেকের এন্বা কহ ॥ 
হতুরে নালিশ রোজ, :. রাজা ভাষে বুঝি বোঁঞ, 
কোররূপে পেয়েছে বাঁধাই । 
নতুবা কি এত জোর হামেসা হাঙ্গামা মোর, 
তথা কা কথা লাগে নাই। 
এখা চৌরচুড়াষণি, দণ্-কমণ্ডদু পানি, 
কখন ব| রন্ষচারি-বেশ'। 
আদম শীর্দ,লাজিন, 
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ। 


প্রসাদপদাবলী । ২৯ 


কৌতোক়াল করপুটে, গ্বধ করে মন়্িকটে, 
নিজ ছঃধে বিশেষ য়োদন। 
_.; আগীর্ববাদ কর, ক 


ৰাকা মিথ্যা নছে মোর, 
ভন নাই হের ধর ফুল ॥ 

পুলকিত নিশীশ্বর, কুল নিল পাতি ফর, 
পুনয়পি প্রণিপাত করে। 

ক্ষালীপাঁদপন্ম ভাষি, রিল প্রসাদ কবি, 
কোটাল চলিল স্বানাপ্তরে ॥ 


কোতোয়াল-চরসমূহের ছদ্মবেশে 
চৌর অদ্বেষণ। 


কুটবুদ্ধি কোতোয়াল ত কনে নানা। 
 ঠীঁই ঠাই বসাইল মজবুত ধান! ॥ 
বিড় উঠাইল পাঁচশত হয়করা । 
বুক ঠুক্। কছে চোয় জানা গেল ধরা ॥ 
কত পানির হাটে খেয়। দেয় ধাটে। 
কত বা দাঁনির ছলে দান সাধে মাঠে ॥ 
দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-ষেশ । 
কৃত লবচুল কত মুড়াইল ফেশ। 
কটিতে কৌগীনমাত্র তাহাতে গিরম। 
সদা করে কেবল ভঙগ্ষণ নামরস | 
গৌড়রাজো গোড়াগুল! চলে থে ঘে ঠাটে। 
মেপে ত্রময়ে কৃত হাঁটে ধাটে মাঠে ॥ 
থাসা চীর! বহির্ববাস রাজা চীরা মাখে। 
চিকগ গুধড়ী গাছ বাক কোৎফা। হাতে । 
' মুক্র-গু৪ ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব। 
হুই ভাই ভে তারা স্টছাড়া ভাথ। 
পৃঠদেশে গ্রন্থ ধোলে পান মীত জাট। 
তেক! লোকে তুঁলাইতে ভাল জানে ঠাঠ ! 
এক এক জনীর ধুষড়ী ছুটি ছাট । 
হই চকু লা গাজ। ধুদিবার কুট ।. 
ভূগলামি ভাবে ভাৰ জন্সে খেক্ধে থেকে । 
বীরভ্র অৈ্ঠ বিষম উঠে ডেকে | 
সেরে রসিক নযশাক লোক ধত। 
উঠে ছুটে পা পড়ে কয়ে দত ।. 


সঙগাদয়ে কেছ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। 
ভালমতে সেব। চাইপড়ে তাড়াতাড়ি ॥ 
গোঠীযুক্ধ খাড়া থাকে বাবাজির কাছে। 
মনে মনে ডগ অপরাধী হয় পাছে॥ 


- নানা রস ভুঙ্জায় শোনায় দিব্য ধাটে। 


পেষে মেয়ে পুরুষেতে পা শেষ চাটে ॥ 
বৈকধবনন! এস সকলে পড়ীয়। 

ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত জড়ায় ॥ 
ফেমন কলির কন্দ কৰ আর কফি। 
মঞজজাইল গৃহস্থের কত বছ ধি! 

শতাষধি জনে হয় খাসা রামানদদী। 
অঙ্গ সঙ্গপনে তারা কত পানে সনি ॥ 
পাচাতিরার বাদ্ধা বিষম ছরস্ত। 
জনেক তাহার মধো প্রাচীন মহন্ত | 
দেবস দেখিলে যেন পা সতক্ষ লাড়,। 
থাকা মেয়ে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড় 


* মার পিটে ধূমধাস ধরছে লর । 
“ভয় নাই লুট খাথ রাজার সর ॥ 


কফেছ বা বিধস বাক! জালা!লি ইকীর। 
কাফালে কুঠর গাঁথ! পারতে জিজির ॥ 
বী হাতে লোহার খাড়,শিরে পাগ কালা। 
কাদ্ধে ঝুলী গলে কত তর ওর মালা। 
ঘার ৰাটী যায় তার নাকে আনে দম । 
কয়েক্কেতে চুরচুর নদারদ গম | 

কত অবধোন্ত কত বতি ব্র্মচারী। 
হীজারে হাজরে ফিরে নান! তেকধারী॥ 
হেকমতে কতগুল! হইল কাঙ্গালী। 
খরা পার! পড়া, পড়া! থাকে গলি গলি | 
লোকে জিজ্ঞাসিঙে বেছ নাহি কাড়ে রা। 
ছুই চক্ষু খুঝে থেকে থেকে করে হা । 
মেয়ে হরকয়া গৃহ্থের খরে ঘরে। 

চোর জন্তেষদ করে কত মায়! ধরে 
নিপল! নাহি যায় লোক ফোটালের উরে 
থেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে। 
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি । 
রঙ্নীতে কেহ লাহি বাগ কাক বাড়ী! 
পূর্ব ্কানধাগা নাহি ফ্লাগযঙ্গ। 
মহাতরঘুক লোক সদা রঙ্গ ত্। 
ঞকবিয্জম কহে ফালী কৃপামই 

আদি দাসদাস দামীপু্ হই) 


০ 


চৌর সন্ধানে বিছস্রাঙ্বীর বৃতধাত্ত। 


না মিলে চোরের তত্বগেল পঞ্দিন। 
ভর়ঘুক্ক কোতোয়াল বদল মলিন ॥ 
হীরা রায় নামে এক ফোটালের খুড়া। 
বয়স বিজ্ত্ন বড় বুদ্িমান্‌ বুড়া |. 
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে। 
সঙ্গোপনে যাও বিছু ব্রাঙ্গীর কাছে। 
তাহার অসাধ্য কর্ণ ভূমণ্ডলে নাই ।.. 
অবনত চোরের তত্ব পাবে তার ঠাই ॥ 
এ কথ! শুনিয়া! কোতৌয়াল কৃতুহলী। 
শিরে বন্দে প্রযত্তে পিতৃবাপদখূলি ॥ 
চলিল বাধাই এক! যধ্যাহুসময়। 
উপনীত সেই বিছুত্াঙ্গ )-নিলয় | 
অগ্ঠাঙ্গে প্রণাম করে কৃতি রহে। 
বৈস বাপু বিু সছ হেঁসে হেসে কহে 
কোন ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিমু মুই। 
বৌও বেট। বুঝেছি নি্র বড় তুই। 
ভাগাধর হবে বাপু কুড়ার্েছি ফুল। 
স্থবচণ্তী পূজে কত ছিড়িয়াছি চুল ॥ 
পঞ্চম বৎমরে তোর ম! মরে বধন। 
মৃত্যুকালে হাতে হাতে স'পেছে তখন। 
এবে বাছা ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর। 
আমি সেই ভাৰ ভাবি তুমি সে নিষ্টর | 
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথা ধৌ । 
বিপাকে পড়িয়া তোর ময়ে বহীন-পো! ॥ 
শুনিয়া থাকিবে গে বিদ্যার সমাচার । 
এ ঘেগ সঙ্কটে মে।কে করছ নিস্তার ॥ 
তোম। বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর। 
পুজিৰ চরণ ছুট যদি পাই চোর ॥ 
বিছু বলে হাসি হাসি এত বড় দাঁয়। 
আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায় | 
বাহু তুলি বুতৃুলী নাচে নিশিনাখে। 
আক।শের চ।দ থেন পায় নিজ হাতে। 
কোট।ল চলিয়া! গেল আপনার ঘর। 
বিছ যায় বিদা। বিনোদিনীর গোচয় ॥ 
এণাম করিয়। বি) বলিতে বল্লি। 
ত্রীড়ায় বদনবিধু বসনে বাপিল ॥ 
কৌতুকে কপট কথ কছে ধিছু হাসি। 
শুনেছি সকল তব শুন গো রূপসি॥ 
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এ চিতা কি গে! ত্রমুখি চুপ করে রও । 
-কিব! লাজ কার কাজ তার নাম লও॥ 
: তার হাতে উবধ ধাইয়। শীত্রগতি। 
যাবে গো উৎপাত গর্ডতপাত হবে সতি ॥ 
' একান্ত চিহ্িত বট শঙ্ক। নাহি সাত্র। 
3 তুমি গুধবতী দেখি সে কেমন পাত্র ॥ 
; কোটালের জনিত এ বুঝি বিনোদিনী: 
+ সথিগণ প্রতি কহে বড় আগ ইনি 


2. ইহার গুণের কথা ক নাহি বারী। 


+ পুরস্কার দেও সধি মনে হেবা চায় 
$ ইজিত পাইয়া উঠে উৎ্! নামে আলি।' 


$ এক গালে চূর্ণ দিল আর গালে কালী 
% ঠেসে ধরা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া। 
ক যন ঘন মুধ ঘসে মাটতে ফেলিয়া ॥ 
ধু কেবল ব্রাহ্গদী হেতু জীবন রহিল । 
চঢেক মেরে বাড়ীর বাহির করে দিল ॥ 


& হাই-ফাই করে ছুই চক্ষে গড়ে কল । 


আমি তুয়া দাসদাম দসীপুত্র হই ॥ 


পপ 


“বির নিকটে কোটালের নিরাশ্বীস 
-... মাঁধাইর হিতোপদেশ। 


'অন্ধ ফ্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি। 
অমনি পড়িল শেষে মরি মরি খলি ॥ 
আমলিল শরীর উঠিতে শক্তি নাই। 
কেঙ্গে কছে এত ছুঃখ দিলা হে গৌসাই॥ 
প্রভাত হইল নিশ! নিশানাথ আসি।. 
ছয়ারে দ্ীড়ায়ে কহে কি কর গে মাসি ॥ 
কৌথায়ে কৌথায়ে কহে আরে বাপু মরি। 
অতি বুদ্ধি পৌঁদে দি তার ভোগ করি ॥ 
স্বার্থ নাহি পরার্ধে যে করে পরানি&। 
দেবত। তাহারে দবেন বিধিমত কষ্ট ॥ 

যে জাতীয় ছংখ দিল নৃপতির ঝি। 

মেয়ে জাতি পাপমুখে কৰ আর কি] 
সেটে ধনে অ”টে কিল মর্দে পাই গীড়া । 
কর্মকারে পিটে বেন বড় লোহা! ভিড়! ॥ 
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গালে শুঁত। গণে গণে গোটঠিবিশ গায়। 
শরীরেতে সহে কত কাঠ ফেটে যায়ঃ 
অস্থানে গপ্ডানগুল। শাস্তি দিল বড়ি। 
স্থানে প্রস্থান ইচ্ছ! শক্তি দাই নড়ি॥ 
বিছ্বাক্ো বিস্তর হাঁসিল নিশানাথ। 
ক্ষম। কর মাসি বলে ধরে ছুটি হাত। 
বপ্ত দিল একখানি টাক! দিল ছুট। 
বিদায় মাগিল কিন্তু লাগে ছটফটী | 
কেছ্দে কহে কি কর ম| কুপাময়ি কালি । 
আজা৷ তব বুথ! হয় একি ঠাকুরালি | 
যদাপি ন! মিলে চোর রাজ! প্রাণ লবে। 
ছুর্গতিনাশিনী ছুর্গা নাম কেন তৰে। 

, ছয় দিন গেল আজি ক।লি সপ্ত দিব! । 
মরণ নিকটে মাগো বাঁড়া কৰ কিবা । 


* চিন্তাধুক্ত বৃক্ষতলে বধিল বাঁঘাই। . 


করগুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই 
বুদ্ধির স!গর তুমি বট মহাশয়। 
বিপদে বিশিষ্ঠ লে।ক বুদ্ধিহারা। হয়। 
ভাধ্যাবাকো তগৰান্‌ তুলিলা আপনি। 
কনককুর্জ পাছে গেল। রধুমণি | 
নল হেন মহারাম্ বিপদে পড়িয়া। ; 
থে।র বনে পালাইল। ঘর ছাড়িয়া ॥ 
ধর্মপুত্ যুধিষ্ঠির হৈয়। বুদ্ধিহা'র। | 
পাশায় করিল। পণ আপনার দার। ॥ 
বত বুদ্ধি গাঁও দাদা মনে নাহি ধরে। 
অবে মেলি যাই চল রাজকস্া-ঘরে | 
মিন্ুরে মণ্ডিত কর রাজকলা-গৃহ। 
নিতান্থ মিলিবে চোর নাহিক সঙ্গেহ ! 
কুতৃহলে কোতোয়াল কোলে করে ভাই। 
ভাল কথা বলেছিস ভাইরে মাধাই॥ 
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভৃপে। 
, রীজা বলে ভাল চোর ধর কোনরাপে ॥ 
ধরাতলে ধন্ত সে কুমারহট গ্রাম । 
তত্র মধ্যে সিদ্ধগীঠ রামকৃ্ণ ধাম ॥ 
প্রীমগ্ণ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী বৰ] । 
নিশাকালে চরিতার্থ রঞ্জন তথা | 
কিকিৎ তিঠিলে ফল।পেক্ষ। ছিল কিব!। 
্ষীণ, পুর্ণ দেখি বিড়ম্বনা কৈল! শিব! ॥ 
জীমৃতী, পরমেস্থরী সর্ধজোষ্ঠ হত । 
প্রীকবিরঞজনে বলে কৰিতা অঙুতা। 


চোর ধরণার্থে বিদ্যার মন্দিরে 
. সিন্দু় লেপন। ' 


তখনি গঞ্চাশ মৌণ আনিল সিনুয়। 
পাঁচ সাত জন গেল রাজকন্তা-পুর ॥ 
কোটালে সম্মুখে যেধি চমকিত রাম] । 
সধীসঙ্গে স্থানান্তরে গেলা গুধধামা | 
কৃটবৃদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দী। 
সিলুরে মঙিত কৈল্‌ন| রাধিল সি 7 
খাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভৃষণ। 
সিনদুরে মাখিয়! রাখে রজনী-রাজন | 
মুহূর্তেকে পুনরপি হইল বাছির। 
ব্ধুবর্গ স্লো সঙ্গে ঘুক্ষি করে সির 
বাঁপীতটে রজকে যায় বস্তু কাচে। 
অলক্ষিতে অনুচর রথে তার কাছে | 
কোতোয়াল গেল জানি বিদ] বিধুমুখী । 


[. , প্রষেশিল! নিজ গৃহে সঙ্গে হত সখী ॥ 


গৃহ খা যাবদীয় বিচিত্র বসন। 

সকলি সিন্মুরমাধা উচাটন মন। 

কিবা তঞ্চ করে গেল কাল কোতোয়াল। 
প্রাপনাধ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল! 
ছিলা হর্ষ হরিণাক্ষী হতাশে শুকাঘ। 

কি আছে কপালে মোর কহ নাহি যায়? 
ভাবিতে চিন্তিতে গেল নিশি অর্ধম(ম। 
ছেনকালে উপঙ্িত কবি গুধধাম ॥ 
ভাধ্যাকে ভাবিতে দেধি ভয় পেয়ে মনে। 
যতনে জিত্র।সে কবি মধুর বনে | 

কহ লে! কমলমুখি কি নিমিত্তে হেন। 
পেয়েছ পরমগগীড়া প্রায় বুঝি যেন ॥ 

বিদ) বলে প্রপনাথ ধেলে মোর নাথ] । 
কে কহিল তৌমাকে আসিতে আজি হেথা ॥ 
কি তঞ্চ.করিয়া গেল কোটাল চতুর । 
সকল গৃছেতে হেদে দেখনা মিন্ুর 
অকশ্মাৎ কাঙ্ছে প্রাণ নাচে যাময আশথি। 
পড়িবে প্রমাদে গ্রড়ু এই তার সাক্ষী! 
হেসে কে কবি হরি এ জণ্তে ভাবনা। 
কোন চি! নাহি গুন কুরঙ্সনয়ন! ! 

সহ্র বৎসর ধদি ভ্রমে নিশানাথ। 
তথাচ.কছ।চ. ভার, নাছি হব হাত | 


৮. প্রসাদ-পঙগীবলী- টা 


রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিল। রজনী । 
উদ্াকালে উঠে গেল1 কবিপিয়োদপি। 
বসনে সিনুসাণ। দেখি ফবিষর। 
হীর! প্রতি কছে মাসি এক কর্সাকর॥ 
নিশিযোগে বন্রধানা দিও ধোপাৰাড়ী। 
লংগোপনে কাটে যেন ছল! দিব কড়ী। 
এত বলি স্বীয় কর্ণে চলিলা হুলর। 
সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর ॥ 
চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ভাকিয়া। 
শপ্তে একখানি বস্ত্র“দিবে হে কাচিযা 
অন্য ঠাই যে গাও ধ্িওধ দিব আসি 
প্রকাশ না হয়-ছেন বুদ্ধিমান্‌ ভুমি ॥ 
ভাল ভাল বলিয়৷ রজক দিল সায়। 
হেসে হেমে হীরাবড়ী হাত লেড়ে বায়! 
ধন্য দারা স্বপ্সে তার! প্রত্যাদেশ ভায়ে। 
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে ॥ 


অঙ্গে জঙ্গে বিকায়েছি খাদপন্সে ভব । ' - 


কহিবার কথা নয় খিশেষ ফি কখ। 
ঈীকবিরগ্রন বলে কালী কৃপামই। 
আমি তুয়া দাসদান দাসীগুতর হই! 


পপি 


মিন্দুর-চিক্িত বর দৃষ্টে রজফ ও হীরার 
শাস্তি এবং জুলয়ের সুড়গ পথে 
পলায়ন । 


প্রভাবে রজক গেল সরোধিয়-তীর! 
আগে ভাগে মেই বস্ত্র করিল বাহির | 
কেটালের অনুচর আছিল নিকটে। 
সিন্দুষের চিন্তে ধুঝে চোরের এ বটে ॥ 
দৌড়ে মেয়ে যাড় ধরে দেয় পাকনাড়।। 
তখনি কাপড় দিয়! বান্ধে পিঠমোড়। ॥ 
ঢেকাইা নিল যথা কোতোয়াল 'আছে। 
সিন্দুরে চিহ্নিত বপ্ধ ফেলে দিল কাছে। 
কোপে কোতোয়াল কহে দুখে লাগে খুবী। 
কীহ! চোর সেতাৰ বাতাগুগে বে ধুবী ॥ 
কোই কহে সাহেব জি রহো! এ সাতি। 
হুকীকত বুঝ! জাগা ফছনে দেও বাত। 
রগুটে মুখে রক কহে যাণী। 
[রৰগ ভালমদ আমি তে। না জানি ॥ 





. ্কালি রার্জি মোর বাড়ী এসেছিল হীরা। 


- ধর দিয়া ধিন্তর দিলেকসাঁধা। কিনা । 


যে গাও দি তার পাবা মোর ঠাই 
-লুকায়ে কাডিয। ধেন কেহ দেখে 'দাই | 
.£ ইহা বই আমি নাহি জানি সহাশয়। 
- অবিঙারে ন& ফয়-উপকুফ নয় । . 


বাত এম্‌ক। এহি হায় চল ওসৃকা পাশ। 





৷ বেতক্ষির বেচারা কো! দেওয়ী থালাস। 
ওকে নিয়া মাথায় বাদ্ধিয়। দিল চিরা। 
যাও শীজ কি জানি গলার গাছে হীরা । 
ঃক্ষালাতক ঘম যেন করি-পৃষ্ঠে উঠে। 


| কুঁুধপানে তাফাইতে গাঁয়ে ধর্ম ছুটে ॥ 







রর িনারারার হাতেম ছি শাধি। 
কা হীরা হীরা ডাকে করে হাকাহাকি। 
(সরদার গেল যদি তবে থাকে কে। 
চুষাটায়ে চলিল পাছে বাক্কি দ্রিল যে। 
ইঘোড়া, উড়াইজ ষেগে সোয়ার হাজার ॥ ... 


১ কাপে মাটা'ভাকে হাকে রাজার বাজার । 


ঘোরা থেরে ঘর্বাড়ী, মাবিনীর। 
ঠডকে হেকে হীরা বুড়ী হইল বাহির ॥ 
'হীরাবততী সম্মুথে কোটাল ফোপে হলে। 
অগ্নিতে ফেলিলে খত যেখন উতলে | 
একেওরে হারামজার্দটী এহি কাম তেরা। 
“সাত রোজ ফাঙ্ক! লবেজান হুর! মেয় 
কাহাসে লেয়াও চোর কোন জাতি ওহি। 
কহ তুঝে কেব্তা মালিয়াৎ দিয়া সোহি 


০ এখলাগ কহণী বাত শের মৌড়াওজা। 


গান্ধামে চড়ায়কে হিমাইত তোড়া! 
কোটালের কট্বুক্য কৃপিল অধীয়া। 

ভয় নাহি চোটপাট কথ! কহে হীরা ॥ 

এই সি রাড় লহি হে দাধায় জাওগে। 
বেহেসাষ কহগে তৰ সাজাই গাওগে ॥ 

মু সামালো খুব নাহি কহ বে বের । 

রাজা কি সহরমে বেটা তেই হুয়া সের॥ 
কোতোয়ার কহে ধা্দী তওতি কৃতি সোয়। 
ঝুট নাহি কহো মেই তেরে ধর্মে চোর ॥ 
হাত লেড়ে হীরা বলে থাক মেন্পেখাক। .. 
বুঝ! গেল আর মেনে বাড়া কথা ক্বাধ( 
আমি ঘরে চোর পুধি কহুগে রাজারে। 

ওয়ে বেটা ঠেটা এটা কছে ফেট! মোয়ে।. 


প্রসাদ-পদ্দাধলী | 


রা ফোর চল হা 
ছেখতে। হারামজ্াদী এ কাপড়া কার: 
গজাতে কুল ফুল যোগাইতে নিত্য: 

এ কলক্ব রহিল যাবৎ চত্র/দিতা |. ১. 
নিল রাজার কুলে তুই দিলি কালী 
আঁয়ৌ করো আট কুটদী মাগী শাঁলী। 
পয়লা চট চট'কিলগুম্‌ তদ1 : 
অশীকর্ণীক ঘুরাইল জার কোথা ঘুম ॥ 
মারণের চোটে বটে যে ডৃত ছাড়ে। টি 


বকে হাট দিয়া ঠ তুলে বাধে ঘাড়ে... 


তধনি কাপ! কহে তাইয়ে রাখাই, : :.. 
ীরীহতা। করিও দা জল দেও ধাই। . 
কাতর দেখিয়া তাঁর বন্ধান খুলিল। . 
হাসিয়া কোটাল তারে ধরিয়া তুলিল॥ 


রাধিল নঙ্সরবণী। সোয়ার হাওয়ালে। :. 


কই চোর চোর বলি চৌদিকে নেহারে | 
ফুলের বাগান ভেজে তচনচ করে ।, :: 
-নেজ! হাতে কো।তোয়প ঢরকে তার ঘরে ॥ 
সুন্দর সাননে জপে মহাকাণী মন্। 
কোন কিছু নাহি জানে :কাট।লের 1. 
ওই চর চোর করি খরিতে চলিল। 
ধ্যান ভঙ্গ কপ অঙ্গ সুড়ঙ্গে গপল॥ 
ু্রীকবিরগ্রন বলে কালী কৃপামই। 

নামি রা খাস স দাসী পুত্র হই॥: 


যে গার মে যাও ভাই খাও জারীর. 
এবিষ্বার মন্দিরে নে চোরের মলির |: 


2৬14৮ 
. সহরে পড়িল হড় থেগারের ধুগ। 
- ধারে পায় ভারে ধরে গালে মারে চড়। 


পললাষে বলিয়া রাখে কাড়িয়া ক।পড় ॥ 


তখনি হাজার তিন আনিল ফোদালি। 


' মুরের নিধাধানা পাচ শত ঢালী। 


1. খোর তত কোতোয়াল ঘন ঘন ডদ্ধা। 
 নগরনিযাণী লোক পায় বড় শঙ্কা 


কেহ.বলে ধরা গেল ফেছ বলে মিছ! 


 কেহর্জে কে তাই উহ্ীয় করে পিষ্া। 
" সহরে জব উঠে একে একশত! 
' গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত্ত ! 
" দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠা্ট। 


চৌর ধরণার্থে কোটালের সুড়ঙ্গ খনন। . 


অনিমিথে.নিরথে. বিবর নিশানাথ। 
অভ্ুত মাণিয়া চিন নাকে দেয় হাত। 
কেহ রলে এই গোর. ন!গলে।কে থকে। 
কেহ বলে তবে ধর! ন! গেল ইহাকে | 
ঈষৎ হাঁমিয়া কছে কোটাল বাঘাই। 
আমি যাহ! বলি তাহা শুনহ, সবাই |. 
এই পথে আমে যায় বিস্তার দিকটে। 
সায় দেয় সবাই স্বরূপ কখ|.বটে - 
দেউড়ি জানি কেহ প্রবেশে বিবরে। 
হাত পাচ সার্ভি শি হাপহিয়! মরে ॥ 
আঁফুয়ে কুরে পুনঃ উপরে উঠিল । 
বাঁপু বাঁধ এখনি পরাণ শিয়াছিল ॥ 


৩ 


পথের সানু ডেকে লাগ!ইছে হাট | 
এক নর! ভরা [কা হুকা চলে ছুটা। 


-খোয়। দেড় গুডাকু তামাকু টেকী-4);॥ 
হেসে কহে তোমরা শুমেছ ভাই আর। 


শুনিলাম এখনি আশ্চর্য; মমাচার। 


. হ।তকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে।, 


চোরের. সহিত নাকি ছিল ছুট মেয়ে? 
গরম রূপসী তাঁরা স্বগবিগ্য।ধরী। 

বিপুল নিতম্ব হরিণাঙ্গী বুশেদরী॥ 
চোর কাটা গেল হদি কোটালের হাে। 
সেই ক্ষণে তার পুড়ে দৈল তার সাচে। 
এখায় ধক ধনে মুর সকম 1 

বড় বড় গৃহস্থ বাড়ি গেল তল 


(সীমা মুড়] পর্যান্ত কাটিল থাই যদি 


দেখিয়া রায় লোক যেন এক নদী। 
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যাগ 


.. শুনি নাহি জন্মে কু হেন কছে তার ॥ 
' কতকাল ধক থুদিল দিবা রেতে। 
-কেহ বলে ধুমর কুমার হবে জেতে ॥ 


জ্ঞ।নী কহে থাকিবেক গুঢ় কিছু নগ্। 
মনে নাহি বুঝি ইহা সামা্থোর কু ॥ 
পরম পুরুষ দেই চোররূণে ছলে। 
দেবকগ্যা বিদ্যাবতী শ।পে ধরাতলে। 
কেহ কহে হবিথ্যা নহে সভ্য বটে ভহ। 
এখনি সভার কাঁছে কয়েছে বানাই? 


| ৩৪. 


রে দেখেছে চার বরোছে সমন |... 
নড়ছে গশিল হেরপর্বা গেল অস্ত... 

ও প্রথমে ধে.জেধিল-মে কহে শন এই | 

ইহাতে কে কহিবে:সা মক্কা বারি সেই 
কেহ কছে সেধে হোক এ বড়-লহর, 1: 
পন্দক খনিতে খেল. চৌঠাই সহর] ০... 
কেহ কষছে এতটরিনে, গেল মেনে ভর, 
বেহ কে দেখ ভাই আরো কিঘা হয় 
ওপা কবি উপনীত প্রমদীর পালে... 
বিমল কমল মুখ মলিন হতাশে |. * 
শীরামপ্রমাদ বলে বালা! স্থির রও 
 ভমকি ভবানী বানী বদনতে কও] 














বিগ্া বাক্যে সুন্দরের নহে ধারণ 
নিরপি্া গতি সতী অতি ছাখদুত ডি 
মজলন়নে কছে বীরসিহ্ভা ॥ . 
অমনি কোটাল আদি দেখিবে তোমাকে । 
রন) নিমিন্কে কিছু ন] কবে আমাকে ॥. 
ধরিবে মারিবে আগ একান্ত তুগাল। .. 
পশ্চাতে উপায় নাহি-গর্ভে মোর, কাল।. 
তুমি হবে নু নষ্ট জগ্ম অভাগীর। 
বিজ্ঞ খট প্রভু বিষেচি়া কর স্থির 
এক নিবেদন কগি অবধান কর। . 
দোম নাহি প্রতু তুমি নারীবেশ ধর 
আনি ঈশ্বর সি মৌছিনীর ঘেশ.। :.. 
ভুল।ইলা, কামধিপু ঠাুর মহেখ।, 
ভীম পরা ভীম্‌ শমদ দোসর 
.. নারীবেশে বিনা! বীচক.বীরধর ॥: 
. ুষ্যবংশে জনমে দশরথ নাম ভুপ ৮. 
বিপদ সময রাজা ধরে নারীবপ * 
জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ বরে নানা। 
পরিণা মশা যেব। কি দস ॥ 












সযূষই হথে এ সাজায়। 
অশচড়ে চিরণে চার চাচর, চতুর । 
ললাটে সিসুর শৌতা তমকিরে দুর॥ 
মহজে হু্দর মুধ বিনির্ল ইন্দু। 
'চম্রমখ্ো চন্দ মুচ্গন বিনদু। 





শন মুকুতাবলী ও$ বিশ্বফল। 
:শতনরী ছার গলে প্রবণে কৃগুন । 





“বহাবৃত ছাড়ি হুগল . 
ভুগে কৃষিত তত যেখানে যা মাজে। 
৬ যা র্‌ 





লা 'দাসি পুরুষ, করে বিধি। 
, ঝুক'ছাড়া কে.করে এ হেন. রমনিধি ॥ 
'একৃহে হাসি গণরাশি সত্য বটে সই : 
.-ইচ্ছ। হয় কিছুকাল এই বেশে ওই॥ 
বাধই কোটাল উপস্থিত হেনকালে। 
:” ঈমৈষ্কে ঘেরিল পুরী চৌদিক নেহ।লে ॥ .. 
,সকলি রমনী ঘটা পুরুষ না দেখে । 
নুষ্ধিহারা তাক পরা ধুল। উড়ে মুখে | 
. সাহসে করিয়া ভর বিচারিল মনে। 
নারীরধে আছে (চার সহচরী মনে | 
শ্লিকবিরপ কহে কালী ₹ুণামই : 
আন তু দান মীর হই 


চোরের রাহ ববিদ্যার দহচরী- 
-. গণের, ধক লঙ্ঘন গরীক্ষা । 


হঞ্চ করে নিশানীথ, -. দীর্েে দশ হাত 


পরিমর হাত তিন সাড়ে ।: পু 
হরে ধরে না ঢাল,, 


-হাই পাতি! কোগোযান, 





দাত যৌবন মরে, : ০০ রম টি পদে, 
" লঙ্িবে, থে তার ভুঁড় কিরা। 


অথবা] পুর যেই, ধজ্দিষে পরীক্ষা এই, 
কদাচিত বাদ পদদেকেহ। 
-. হইবে রৌরবগামী, 


মারোদ্ধার কহি আমি, *. 
-... অপ্তম পুরুষ শুদ্ধ সেহ॥ 


বনি গার হেতু, - 


পরাদপদাবদী 15,5% ৩৫ 


কহিল আগে ভাগে; 
ধর্দপথে বাকিলে মঙ্গল । : 

সস্সিলে মরণ আছে. 

“- এশারকীর অনম বিষম 4 

কোটালের ক্টুকথী,. "কবি ক্‌রে টে মাণা 
“বিচাঁয়িল ধরিল কোটাল। 

পূর্ব ্দদ্ঘদেশ,, 
“কিন্ত দুঃখ. সপ্রতি জঙ্জাল। 

যা করেন কুপামই, 17 বাদ্য গদে গার হই 
কতক।ল হল রধ চোর 

বদি সরি বাম পায়,... . কোটা সহংপে, যায 
ইহা-কি উচিত কষ মোর. 

শশিমুধী শকুস্তর।, 

রী লা সামা. | 

রাধিকা রুপি | রগ, রাজেরী নত] উস, 
অপ্পণা অধিক উদ স্যাম! | 

জয়ন্তী যশোদ। ভুয়া, 
হৈমবতী হীৰ হরিপ্রিয়া |. . 

একে একে নহচরী, বাম পদে গেল রি, 
ও কুলেছে কড়াইল গিয়াশ- 

মম ভুলা নিশানাখ, কথন দাড়িতে হাত, 
কখন ব। গৌপে দেয় গাক। 

সবাকার কাপে বুক। .. প্রাণ করে ধ্কখুক, 
কথন গভীর ছাড়ে ডাক ॥ 

স্দা৷ পুটাগ্রলি-প।ণি, শ্ীকাৰরঞজন-বাণী, 
বিমুক্ কর গে। মায়! গাশে। ও 

বি অন্তপ চরণ সেতু, 

ঞ বা টং মানসে । 





সুন্দরের বামপদে খনকুননাধ 
বিদ্যার মহ. কথোপকথন । 


একে একে পার হয় যত হচরী। 
গদ্গ্ কহে বিষ্ত কান্ত করে ধরি॥ 
শুন গুন প্রীণনাথ বাকা সারোদ্ধার। 
বাম পদে একান্ত খন্দক হও পার! 
ধরা গেলে কাঁটা যাবে, নৃপতি ছুর্জান। 
তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ | 






শত ্গহত্যা লাগে, ] 


ভোগে ছা ৃ 


, কদ।6 ন। রবে, কেশ, 






+ সত্যৰতী শদীকলা, |. 


'মহেঙ্রী মহামায়া, |. 


| সই.তাল প্রতৃকে 
. “মুনি প্রকৌধিয়। গেল! রঙধনাথ কাছে। 


হে পন সা না । 


* ভূর ছুর্ষোধ বিবেচন। শৃষ্ক পিস । 
অগৃত্া হবে ভার যে'করুন কালী। 


নে তুদি জে পণ্ডিত একি ঠাস্কুরালী ॥ 
.” পূর্বাপর শ্রুত হিরু । 

“ জাতি প্রা হেতু সাধুকরে 'ছুষ্কশ ! 

বাধা হেতু রামচল সৃতীবে মিতালী । 

খিল! নিরপরাধে বাঁনয়েশ বালী | 

.... খরপুর যুধিষ্ঠির ভার গুন কাথা 

এ অঙ্বখ[মা হত বাঁক হত্য। জোগাচাধ।। 
“সুন্দরীর কমা, শুনি কৰি বিচক্ষণ । 

হাসি কথ শুন ইতিহায় রামায়ণ | 


কার করে মুক্তি প্র রামচ্্ী সনে । 


. কেহ মাত্র সুঙগ নাহি দৌহে লেগ | 
কহেন 


কৃস্ব কর সতা পণ। 
এধানে দেখিধী ঝারে করিব ষঞ্জন | 
কগবাকো কমলা কষ প্রতিজ্ঞ শ্বীকাধ। 


ঃ রর ঠাকুরে দিলা রঙ্গ হেতু ছার]. 


র্‌ শির্বন্ধ কতু থগডান না যাগ 
রিনি মুনি মিলিল! ভদায় ॥ 
ভক্তিধুক্ত প্রণমিলা মুনীন্্ চরণে! 
মুনি বনে ঘাব লীন রাম সগ্ভ।নণে ॥ 
মুনিবাক্য মহাধীর কল্পিত শরীর । 
কোনরিপে চিত্তে নিবেচন। নহে স্থির ॥ 


.. যদি স্বার ছাড়ি গুনি যান সপ্ভাষণ। 


জ্রীরাদের আঞ। তবে হইবে হেলন ॥ 
একান্ত ঘিহিত নহে গমনাবরে।ধ 
বাশ নষ্ট হবে মুনি মদি করে গন 
ত্যাজা হব হদ্াপিচ আমি যাই ভগ! 
জ্বানহি এই কথা | 


কাল কহে প্রভু তব আজ্ঞা পুরে আছে । 
এইক্ষণে াশ কয় ঠাকুর বঙ্গ । 

মহ! শোকাকুল চিত্ত কমললে।5ন । 
সতাবদ্ধ ছেতু প্রভু বঙ্ধিল| লঘ/ণ । 


. সরযূর নীরে বাঁর তাজিলা জীবন। 


সৌছিত্রের শোকে প্রত সন্ঘরিলা দীলা। 
রামায়ণে মহীসুনি বান্মীকি রচিল। | 
সত্য সত্য পুনঃ সত গুন প্রাণপ্রিযা। 


গণ গেলে সঙ্গোকে কি করে ছু বি 





সেই রাজা! যুধিষ্ঠির ভার সন কর! : 


বকরূপে যে কালে ছলিলা খারে খন্-৪. | 


শ্রশ্থ যদি কহিলেন কুস্তীর নঙ্দন।. 
তথাপি কগটে প্রভু কহেন বচন॥ 
তুষ্ট হইলাম তুমি বর মাগো যাই: 


ঘারে ইচ্ছা তাহে চাহে জীবে হি হ রঃ 


ধর্মবাক্য শুনি খর্মপুজ যুধিষ্ঠির. 
পরিণামদর্শী রাজা করিলেন স্থির ॥ 
সহদেব নাহি জীয়ে অথব| নকুল । 
তবে তো নৈরাশ ভার মাত।মহকুল ॥. 





কিঞ্চিৎ থাকিয়া! কহে সর্ববগ্পঘুত। ... .. 
ঝাচাও জনেক প্রভু ভাই মা্ীহত॥ . 
ধর্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম দিল। সাধুবাদ |. , - 
চারি ভাই জীয়! উঠে খুচিল প্রমাণ 


জমদ্সি সত জামদগ্রা মহাবীর । 


জনক আজ্ঞা কাটে জননীক্ন পির ॥' . : 
পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুল্সে মুক্ত । * 


মিথ্যা! কথ! নহে মহাভারতেতে উক্ত | 
সত্যবাক্য রক্ষা গায় যদি ধায় গ্রাঁণ। 
সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ ॥ 
সত্তা হীন ধর্ম হীন বৃথা! জন্ম তাঁর । 


যতো। ধর্ধ সতোজয় বাঁকা সারোদ্ধার ॥ 


শিস 


অথ চৌর ধরণ। 


অশ্বথ।ন। হত প্রিয়ে কহিলে বচন । 
মেই গ।পে নুপতির নরক দর্শশ |. 

অবিচারে রঘুনাথ বালি কৈলা'বধ। । 
ব্যাধরাপে ভার শোধ লইল দুদ ॥ 
কন্দভেগ কার থণ্ডে ধরবীমওলে। 


অন্য কে কোথায় থাকে রামচন্দ্রে ফরো॥ 


মম হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোট!ল। 
কহ প্রিগ্নে কিরূপে রহিৰে গরকাল | 
বিদ্যা কহে প্রণনাথ যে.কহ সে বটে। 
কি কথা কছিবে গেলে ভূপতি নিকটে ॥ 
সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হ!স। 
সহজে বালিকা তুমি গণিছ হতাশ 
ভবিষ্যৎ কর্দ এইক্ষণে কেন ভাবি । 
তখনি তেমন কব যে'কহান দেবী 


পলদিপদাবলী |, 


কোন রঃ নাহি মতত- রর । 
ঃধ দুর করিবেন পুরারি-কামিনী |... 


| ওভাবে ভাব ততর-তা্কা রাঙ্গা পদ: 
৫ শিকার কালিক।র দাসে করে চর পু 


করাল-ব্দনী বমি বাড়াইল পা, 


.. হেরি পতি ক্ষপবর্তী তে কীপে না). 

. দক্ষিণ চরণে তরি ঈড়াইল পাড়ে 
'ব্যাপ্রায় কোটাল পাঁড়িল গিয়া ঘাড়ে ।. 
. রত ভূষণ যত টনি ফেলে দুরে.। 


কৌতুকে কোঁটাল নাচে সিংহনার পুরে ॥ 


: কেহ রা'বড়শি হানে কেহ তরোয়ার। . 
. খিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার |. 
রন কেহ বলে বহ'ছঃখ পেয়েছি হে ভাই।, 


ঘাড় ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি খাই 
কেহ বলে লাঠীতে মাথার জঙ্গি খুলি | 
কেহ বলে থাক তুমি আমি করি গুলী ॥ 


-বেহু বলে.চোর বাটে তবে কেন ছাঁড়ি। 


কাকালি পর্ধ্যভ্ চল মৃ্তিক।তে গাড়ি ॥. 


তীরে তীরে জরজর করি হে ইহীরে। 


পোঁড়াইয়! মার রাঞ। কি করিতে ঠত ॥ 
পটুক[ঞুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হা 
বিদ্যা কহে ধর্জ কোথ| ওহে প্রাণনাগ ॥ 
মন্দ দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছাড়ে ॥ 

বুক চিরে মাণিক্য লইল কেব। কেছে ॥ 
সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু । 

তৌম! পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃধকেতু ॥ 


_ পুর্ধের কঠোর পাঁপে বামদেব বাম 


হারাইল তোমা হেন রূপগুণধম ॥ 
কুপিল হুন্দর মুক্ত করে. নিজ .করে। 
ঢেক। মেরে দুরেতে ফেলিল নিশীস্বরে ॥ 
তথনি পরিল বন্ত্ পুরুষের ছান্দে। 

চুল ছিল. এলে! শী ছুই করে বান্ধে | 


-. :গলাইমেযর'কবি কে রাখিতে পারে । 


মদসাধে ধরা দিল তৎ/মিতে রাঁজারে ॥ 
মদনমোহ্নরূপ সবে মোহ যাঁয়। 
অনিমেষে বাধাই হন্দর পানে চায়। 
কেহ বলে সাসান্ক মানুষ নহে চোর। 
বিদ্যা ৰলে পরাণ-পুতলি বটে মোর ॥ 
প্রীকবিরপ্রন কহে করি কৃতাগলি। 
জীরাম ভুলা'লে মাতা দেহি পদধূলি ॥ 


বাহ 


সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার গেদোক্তি। 


দ়িত ছুর্গতি দেখি, : দ্ধ দিজরাজ-মুখী, 
এ ছাথলিন উৎলিয়া উঠে। ১ 

ধবাতঙে ধনী পড়ে, ৫ 
ধড়ে প্রাণ নাহি খর্জ ছুটে। 

এণিহার। ফণি গার, জীয়স্কে সরমে মরা, 
মোহমুতা মুনি-সনোহর। | 

বনে নির্গত নীর, .. . নিশায় নিয়গীতীর, 

*..নাণার্ধে পদ্মিনী ষেম জরা । ও 

বপ্নে সতী স্বাসী সঙ্গে, সরস চাতুরী রঙে, 
নুথে মুখে মূখ দিয়া রয়। 

বগ্া বিনোদিনী বালা, বিনোদ বকুলমালা, 
বিড়ু গলে দিতে স্ঞান হয় ॥ 

বা কছে হে মা কই, 
কোথ। যাব কি হবে উপায়। 
ই যে ছিল।ম গুধে, একি দশ! এক টুকে, 
আস্মহতা! দিব গে। তোমায় ॥ 
বিরহানলে, বপু বিপরীত হ্ধলে, 
বিদগ্ধ বা দিল। আনি। 

রাপিল।ম গ্রেমতরু, না কলিল ফলচার, 
রণাঠিল। অঙ্কুর আপনি ॥ 

পড় পূর্বে প্রাণ বলে, পাশ্চাৎ পাঁবকে ফেলে, 
গলাইয়। পাগে দিলা মন। 

হাম।র ভুনন। ভুমি, তরুণ চর । আমি, 
ভাগ কর তদঙজ জন | ? 

জনক যমের তুল, জননী ঘান্ঘনা মুল, 
জামত| জীবনে করে বধ। 

ভাবিয়া তরম। সার, ভুবনে না দেখি আর, 

.. য়ভাঙ্গ। ভবানীর পদ । 

ফফরে ফেপর রূপা, - ফলতঃ কর গো কৃপা, 
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ। . 

হীকবিরঞ্জন কহে, এনগাত উচিত নহে, 
তর কর দাসের উৎপাত ॥ 





সপ 


হারা ধূচ বাড়ে, 


৩৭ 


কোটালের প্রতি বিদ)ার বিনয়োক্তি। 
ভূুত্তলে আছাড়ে গা, কশালে বন্কণ ঘা, 
বিশু বিশদ বয়ে পড়ে রন্তু । 
তাহে পোভা চমৎকার, অশোক কিংওক হার, 
গাধা চাচ্ছে দিল যেন ভক্ত । 
যখোচিত স্বামি, কো।তোয়াল ডান্ুচণ, 
.. প্রকৃ$ প্রকাশ সিক্টে। 
বাক! হুধাকরমুখী, ফুল ইন্গীবর অধ, 
_ এবে কর্ধে বাত মেই বটে! 
বিদ্যা বলে গ্রতু ভাল, ন| বুঝিলা কাল!কাল, 
দেখ যুগ ধর্ম এ স্কল। 
পরিণীমে তব দৃষ্টি অভাগীর মঙগে হট, 
তার তো সাক্ষাতে এই কল 


হেদে হে কোটাল ভাই, তরী আমি ভিগা চাই, 


শছাড়হ আমর প্রাণনাপ। 
ধর্ম পথে দৃষ্টি কর, বারেক বচন ধর, 
. হের এই খোড়'করি হাত ॥ 
প্রাণ মোর নহে চোর, এত জ্বোর মিছ| সোর, 
এতে তব লাভ মাছে কি। 
পরিত্রাণ কর প্রাণ, দেহ দান রাখ মান, 
পুথাব।ন তুখি শুনিয়।ছি | 
মম কান্ত শিঠ শান্ত, রাজ। জান্ত কি ছুরি, 
আদে[পান্ত কৃত্ান্ত সমান। 
শুন 'ওহে মিথ্যা নহে, তনু দহে কত মে, 
সথপ্ি রহে বল হে বিধান। 
কোন্‌ ধর্দহেন কও। . পোড়ে মর গাত্র চক্র 
দিয়! দিব গাছুক! চরণে । 
হায়েশ এই বেশ, পায় রণ বপালেশ, 
কর ভাই অকাল সরণে ॥ 
চস্কু লাল কোতোয়াল, কছে হান গাবুয়াল 
| এই কাল জঞ্জ।লের মূল । 


জান আমা ওগে। রাসা, গুণধাম। কর ক্গমাত 
ভাব মা হইবে প্রতুল | 

ভুমি সতী গুণবতী, *. ভগৰতী প্রতি নতি, 
সামান্ মানুষ নহে এহ। 

রঘুবর হলধর, পুরদর সুধাকর, 
পঞ্চশর ইিমধ্যে কেহ | 


৩৮ 


কহে রাম হুর্গানাম, র্ধ বাজ 
্ হবে দেবী হি 1. 


০০০ 


চৌর [ৃষ্টে রাণীর বিদ্যার গ্রতি বলাপ। ) 


তনি লোক মুখে. 
গেল বিষ্ঠাবতী বামে। 


নন্দিনীৰ পতি, 


অস্থি মদন, 

'নকচম্পক কা 1 
এ নহে তঙ্বর, 

গামর, লোকের নাতি 1]. 
রূপ কব কিবা; 

শুক চু তুলা নামা। : 
নিদ্দি কুন্দ কলি, ? 
সুধাধিক মুছভাবা ॥" 
আজ।শুলম্থিত, টি ২ 
করি-কর-দর্গহয় | 
ফুল কোকনদ, 

নাভি ভূধর নিলর ॥ 
বিছ্যাবতী মুখে, 

ডুগরিয়া কান্দে রাণী। 
জন্মে জস্মে পাপ, 

তুষ্নিব স্বপ্নে না জানি। 
কি বিদক্ধ বিধি, টাও 

নিরমিল তরি. 1. 
অনেক যতনে, নু লতা এ রতনে, 

হারাদি ছি ছি অভানী ॥ 
আরাধিলি বিদা।, 

. মহাবিদা! ভদ্রকালী। : 


কিব! কব তোরে, ৃ 
উত্তকে দিলি মালা । 
বিধির লিখন, 
এখন কে পারঃজ্বালা। 


ন! হয় খণ্ডন, 


শাফি] ৃ 


| বই হললিত, ৰা 
ঠা মগ, ) 
দা ছে 
হেন মনস্তাপ, | 


: , রমময় নিধি, | 


অিদুবনারাধা, | 







দে 


রান মনোহখে, ০ সু 


১ কানীরধ ক্মভয় আদান । 


বান করি শুচি হয় নৃগতিনদিনী 1 


মুকিত লোচনে ভাবে রূপ কাদস্থিনী ॥ 


' “কৃতা্িলি কহে কৃপাকর কৃপামই। 
উর দাস তব দয়িত ছুংধিনী দাসী হই | 
চাকু কু. রা, 


আজা। ছিল তব সে আসিবে এা একা । 


ট- এখন এশা একি অদৃষ্টের লেখা । 


শোছে ষ্ঠ বলী, 8 ক্ষিপ্ত কু দোষে ক্ষয় করে স্বামী । 


ক্ষেমঙ্করি ক্ষম দৌষ ক্ষীণ দীনা আমি! 
নিউীন্ত দেখিনু ভুর্গ। মধ জপে যেই । 
হেদে গো করুণাময়ি তার দশ| এই | 


. কি কৰ মহিমা! লীম! পদতলে ভব। 


উৎপত্তি গ্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব ॥ 


 বতপন্থিদী ভ্রিনয়নে ত।র। ত্রীণকত্র: । 
 : ষশোদা-জঠোরজাত। জা, জগন্ধান্ি 
পারবতি পরমেধরি পিষ্উগতিদারা। 
: প্রভাকর-পৃতন-গীড়া-হ্রা পরাৎপর।॥ 

_ বিদেশে যত বীরসিংহ করে-ন&। 
“দহজদলনী দেবি কেন দেও ক৪ 4 
“দৈৰব।) শুনে রামা তয় নাহি তোর। 


সদর সামান্ত.নহে বরগু মোর ! 


_- প্রহরের পরে পুন; পতি: পাঁৰে সতি। 
.” কিকরিতে.পারে বীরসিংহ নরপতি। 
_ এ কথ! কহিল যদি শঙ্কর-ঘর 1 


জলধিতরণে যেন মিলিল তর 
ঞকবিরগ্রন কহে কালী কৃপামই। 


আমি ভুয়া দাসদাস' দাসী গুত্র হই॥ 


২ 


রসাদপ্বিলী |. ৩৯ 


চর দর্শনে মাগরিক জনের খে 


ধর! গেল চোর মৌর পড়িল নগযে। 
বার-বৃদ্ধ যুব! আর নাহি রয় ঘরে]. 
গুষ্কপান-করে শিশু কোলে যে ধশীর1. 
মৃততিকায়.ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির। .. 
রক্ধন শারার রাম। রন্ধনে যে ছিল। .. 
আধার উপরে হাড়ী রাখিয়া চলিল ॥ “ 
ৰেগে ধায় নাহি চায় শিছুপানে কির)? 
কেহ কহে দাড়! লে! মাগার লাগে কিরা ) 
একজন প্রতি আরজন বলে কই। :...+. 
সে.কছে অগূলি ঠারি-ওই দেখ ওই) 

হেরি হেরি বদন মদনে অঙ্গ দহে। : 
কুলবধূ চিত্রিত পুর্ুলী যেন রছে। 

কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি। . 
হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন বিধি॥ .. 
সঙ্জল নয়নমুগে কোন ধনী বলে। 

আমাকে কাটুক রাজ! চোরের বদহৌ। 
রাঁজ! লবে প্রাণ সই কোন্‌ মূর্গ কহে! 
সাধ্য নহে তার হারু দেহে আত্মা রহে | 
নিরধিয়া নরপতি এ কূগ বিছিত্র। 
না হবে লিতাত কপ বিরূপ হরিত্র॥ 
আছাঁড়ি পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা । 
ও চাদ সুখের কথা শুনিব কি ফিরা । 
পতিপু হীন! দীণ।. শুন গুণরাশি। 

কে কহিল তোমাকে কছিতে মোরে মাসী ॥ 
স্বাদপ বংসর বাহ! থেয়েছি গেসাই। 
তারপর কিছুমাত্র শোক জানি নাই। 

বু প্রতি কারণ হইলে তুমি মৌর। 
লোকে খলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর ॥ 
কেন বাড়াইলে প্রে্ রাজকন্যা সনে। 
তোমাকে ছাড়িয়ে বিদ্যা ধচিবে কেমনে | 
তৰ মৃত্যু কথা তব শুনিলে ম! বাপ। 
তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেরে মন্াপ॥ 
বয়স্তত। তব যার যার সঙ্গে আছে। 
ছড়িবেক প্রাণ তারা বার্থা গেলে কাছে। 
€তামার মরণে এত এলাকের 'মরণ। 
কিজানি বিধির লিপি বাটে কেমন । 
দয়ধারে যার দিয়া.বসেছে ভূপাল। 

হেন কালে চোর দিয়। গেল কে।তোয়াল। 


'জকাবিরজন লে করি পুটাজলি। 


ৰ প্ররামহুল।লে যাত। দেহি পৎধূলি। 


পপি 


ক্নাজার সহিত চৌরের বঙ্গোক্তি। 


সিংহ!সনে নরসিংহ বীঞজসিংহ রায়। 
তপ্ত তপনীর তনু তাগাপতি প্রায় 
প্রম খেশ প্রিয়। পূজা প্রসাদ 'চদ্দন। 
ভালে বিন্দু বিখু মধ বালাক যেমন! 


: প্রচণ্ড চওাি চয় চতুর্দিকে দবিজ। 


'পুরোহিত বেউুত যেমন মধু | 


.. বি নিকরে করে ঢামর বাজন। 
_ অণ্তকে ধবল ছত্র কিষা হথুশো'ন ॥ 


তছুগযি চজাতপ তম কনে দুর । 
ষামতাগে মহাপাত্র গরম চতুর। 


“পাঠ করে পুরাণ পক নিা শিঠা। 


যষ্ত্িগণ যে গাল করে হয়ে চিত্ত? 
ছুদিকে সোয়ার খাড়] বুঝে ধরে চল । 
কাঝে। নাহি মৃত খুদ্কে যেন কাল। 
সেলামি করয়ে হাতী সন্মুখে মহত। 
পঙগাতিক ছুরস্ত সাঙ্গাৎ ফমদৃত | 
চোগদার লকীৰ £তুরে খাড়া অ।ছে। 
বাধাই কোটার চোরে নি গেল কাছে | 
গরীব নেওয়াজ বলি আদরে সেলাস। 
নজর দৌলত এই চোর লেয়! হাম 
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কি ! 
ম্তত নির্ভয় দীপ্যবান যেন রবি॥ 
অপাঙ্গ লোচনে নিরখিয়া রূপ ভগ । 
পয়মপুরুষ চিত্তে জাগিলা স্বরূপ | 

ধন্কা কন্ত। অন্বেষণে মিলাইপ গতি । 
বযরূণে কোন দেব পরম বন্গমতী ! 
রেবভী-রমপ কিছব। কিম্বা বৃষকেতু। 
কিছ্বা নারায়ণ নিজে রামরন্ত। ছেতু | 
কেমন পর্ডিত বাপ। আনা কিন্তু চই। 
রাজ! বলে কাট চোরে মশ।নে বাধাই 
আপি ঠারে আরবার করে নিবারণ । 
মিছামিডি কনে কত তর্জন এভন । 
পর্ধতজা পাদপদ্ম মানসে প্রণামূ ! 
হানি হাসি লৃুখভাম। কে পবন ॥ 


8৩.- 


কাট রাজা কর্ন কু. ৩ 


গোটাকত কথা কহি গুন মহাশয় ॥ - 
ক্পেকত।,. 

ওদ]াপি তাং কনকচম্পকদাম শৌরীং 

ফুল্সারবিন্দবদনীং তনুরোমরাজিং। 

সুক্টোথি তাং সদনবিহবল-লালসাঙগীং 

বিগ: প্রমাদ গণিতািব চিন্তয়ামি &. 
অন্তার্থ;1 

অদ্চ।পি সা কনকচম্পকদাম কতনু।, 

্রফু্ কমলগুখী তুর কামধনু। 


নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদন বিহ্বল |... : : 


চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল ॥ 


কথা শনি কাপে তম কুপিত ভূগাল। 
কহে মশ।নেতে চোরে কাটরে কোটাল | 


কবি কহে কিছুকাল থাক রে বাঘ!ই। 


গোটাছুই চারি কথা টি কহা চাই ॥, 


শ্লোকং। . রা 
অস্তাপি তাং ৫ নবযৌবনাঢ্য ঢু 
পীনস্তনী পুনরহং যদি গৌরকান্তিং। : 
গঞ্গ।মি মন্সথশরানল গীড়িতানি 
গাত্রাণি সংগ্রতি করোমি জুপীতলানি ॥ 
অস্তাথঃ ৷ 
অদ্ঠাগি সে শশিমুধী হৃলত যৌধনা। ॥. 
পীন গয়ে।ধরা বালকুরজ-নয়ন। ॥ 
তরঙ্গ গরশে অঙ্গ সদা সুশীতল ।' 
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিষ্ঠার কুশল | 
কাট কট শব্ব রাজ। করে পুন; পুনঃ । 
কৰি কহে গে।টাছুই কথ! আরো শুন॥ 
কম্লোকং। 
অদাপি তাং মলয়পঙ্কজ গদ্ধলুব্ধ- . 
তরামাদ্থিরেদচয় চুম্িত-গগুদেশামূ। . 
কেশাবধ্ত-করপল্পব-কন্কণানাং 
তাং নোদপৈতি নিচয়ঃ কুরতং মদদ ॥ 
অন্তাথঃ 
অব্যাপি মুখারবিশ সথগন্ধ বিশেষ । 
অলিকুল ব্যাকুল চুম্বিত গণ্দেশ। 
কম্পিত চিবুর কর কঙ্কণ জুধ্বনি। 
মন মম মোহিত স্মযতি নিতক্গিনী 





বাজ বল বিয়া যাও মশানে বাধাই 


কবি. কহে গোটা ছুই বচন গুনাই ।' 


রি ্্ ন্‌ শ্লোক: 5 
আদ্যাপি বাসগৃহতো মরি নীযমানে 


ছুর্ার-তীবণ-র়বৈর্যমদূতকল্:। -. 
“কিং কিং তর বহবিধং ন কৃতং মদর্থে 
ভু ন পািত ইতি য্াখতে মনোদে । 


-অন্ঠারথি |... 





আদ্যাপি আমাকে বাসগৃহ, হতে চর । 


কেশে ধরে নিল থেন শগন কিন্কর | 


'কিকিচেষ্ঠীনা পাইলস্মার্থে কামিনী । 
কিধ! কব দহে দেহ দিবস রজনী 1* 


আন্যাপি সা বিদ্যা মম হদে বিহ্রতি |. 
নিধি মুদিলে অশাধি, বিদ্যার ন্ুরতি ॥ 
ঈত পতি মৃতপ্রায় বাধ্য নাহি মুখে। 
বিপরীত কামে বিদ্যা! চড়ে তার বুকে 
নগ বিদ্যা ুক্তকেগী দত্তে কাটে কি। 
নয়ন নিকটে দেখ নিবে দিব কি | 

থরথর কাপে ভূপ কোধভাবে চায় । 
রাষ্জা বঙ্গে. কাট চোরে থর খরা খায় ॥ 
কবি কনে কনা। তব পরম রূপসী । 
তাহার চঞ্চল দৃষ্টি ধরতর অসি | 
পুনঃ গুনঃ ছাঁনে প্রাণে বক্র নিরখিষ | 
জীয়ায় যুবতী বিশ্বাধরামৃত দিয়া | 
খুণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে। 

এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে ॥ . 


' কৰি কহে কাসান বিদ্যার ঘোড়া তুরু। 


সত নিকটে ধরা বটে কজতর ॥ 
তাহাতে নয়নৰণ বিষম সন্ধান । 
শশিমুখী হাসি ভন্মরাশি করে প্রাণ | 
কি.জানন কি মগ জানে বিদ্যা গুণঘতী। 
খুনরপি ধ্রাণদান পাই নরপতি | 

বাক্য লীড়! মহা ত্রীড়া বীরসিংহ বলে । 
এ বেটাঁকে ফেল মিয়া করি-পদতলে ॥ » 
মনোমত্ত কুগ্তয় মাহুত পুপধন। 

মতত হুলায় হাতী কমরাণী অনু ॥ 

তাঁর তলে পড়ে রাজ। প্রাণ যায় মোর । 


চোর চোর বলে তুমি মিছা কর মোর' 


প্রসাদপ্যাযলী। ৪১ 


আপনি লাক্গাৎ বদৃষথয়পা কতা... 
- ফেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি। 
“ ভ্তব চর্যা চ্চিলাম আলাণে শ্বণেক 


রান ঠাকুয়া বুষি এইরূপ ধন্য! | ::. 
বত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা । .. 
বিদ্যায় ঘটায়ে কৰীত্বর কহে ভা! 
রাজ। ধঝে মিধ্য। বাকাছজে কাজ নাই। 
মশানে কাটহ শীয় তন্ধরু জাম'ই। 
হাসি হাসি গুণরাশি সী সাক্ষী কযে।, 
ঝাদাত। কহিল! সভাবাদী নৃপবরে ॥ 

| ঙ্গোকঃ। 
অগ্যাপি নোজধতি হয়; কিল কালবুটং 
কুর্ধো বিভর্তি ধরনীংনিকপৃ্ঠফেদ । 
অভ্ভে|নিধিবর্বহতি ছুররবহ যাড়বালিত 
মঙ্গীকৃতং হুকৃতিনঃ গরিপালয়ন্ি | 

অক্তার্থ;। 

অগ্যাপিও হলাধল ন সুতি হর। 
অগ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কৃরণায় | 
অদ্ভাপিও বাড়ষাগ্রি জঙলনিদি বছে। 
সাধুর বচন কদাচিৎ মিধা নছে। 
রাজচক্রবন্ত' কিন্ত রীতি কদাচায় : 
লোক তয় ধর ভয় না! দেখি তোমার়। 
মম বীর্যে ভূপতি যে জন্মিবে সম্ভানি। 
পরম দুম সে দিবেক পিওদান॥ 
জামাত। স্বীকার তৃমি করিজে তৃগাল। 
তথাপিও সামা নছে একি ঠাকুরাল ॥ 
একান্ত লঙ্জিত রাজ! রুমার বচনে। 
অধোমূখে রছে বাকা না সরে বানে। 
তৃপতির ভাব বুৰি কছে পাত্র ধীর। 
দুরক্গর বাকা কহ নির্ভর শরীর 
সতা কথা কহ চোর থাক কোন্‌ খাম। 
কাহার তনয় কোন্‌ জাতি কিবা নাম ॥ 
দেহ পরিভয় মন্ঠা দেহ পরিচয়। 
যদি দিথ্যা কহ তবে জীষন সংশয় ॥ 
কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মুড 
খাও হে ষাপের কল! দিয়। ঝোল! গুড় ॥ 
দাড়ি ভুড়ি মীর কোন জ্ঞান নাহি মাত্ে। 
হ্বচন্ত্র রাজা ফেন'গবচন্জ্র পাত্র ॥ 
বন-পণ্ড বুঝেছি বলিয়া দেন ভুড়ি । 
রাঙ্গা বট যেন সার কাট।লের ৬টি ॥ 


ছমাস গতে কর্ধ হধাও কি জাতি। 


হিগাদ পণুয় মধো তুষি হে অন্দে 1 


' বদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোমর। 


চাষা পরশ পার চুন! বাড়ে দয়। 


_ অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান। 


মভান পত্তি্ণণ হূন্‌ ছতঞজান। 


- দ্বিজগণ কছে কহ রূপগণঘুষ্ঘ। 
- কোন্‌ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুতি । 
- কহে গণরাশি হাসি শুন বীরচয়। 


তোম| সবাকারে কহি নিজ পরিচয় 
জনম মানধকৃলে শড়ুধাম ধাম। 
পিতাসাত। শিষশিধ! কালিদ|ম নাম ॥ 
কোনরপে নিত্াত্ত দা! পরিচয় মিলে ॥ 


-.ফোতোয়াল সঙ্গে রাজ! ঘসিল। বিরলে । 


ফে্গে নিশানাথ হুতানাধ এই হটে । 
এমন সুপার বহুতাগা ছেতু ঘটে ! 

বধ করা মত নহে দিব কা!দাল। 

কিন্ত তুমি নিয়া! যাও দক্ষিণ মশান 
ফৌতোগাল কহে তাল এই বটে যুদ্তি। 
কৌশলে কে।টালে রাজ! কে কটু ক্ষি 
পুনঃ পুনঃ কহি যত কাঁচবারে চোর। 
রেয়াতি করিস্‌ ষেটা ওকি বাঁগ চর) 
ডূগতি-ভার়তী গুনি কপিল কোটপি। 


. ছই চচ্ছ ঘুরায ঘৃরায় ধগা ঢাল ॥ 


চল বলো কোতোয়াল পাছে মারে ঠেল। ' 
কবি রহে কুপামই কালি কোণ! গেলা ॥ 


ক্ষণমারে উত্তরিম দক্ষিণ মশালে। 


ফেহ্‌ চড় মারে ফেহ চুল ধরে টানে ॥ 
বড়লি হানিতে থুকে চাছে কেহ কেছ। 
ফাক হইল থরণর ক!শে দেহ: 
মার্মার কাটকাট করে মহাধুম । 
ফর্ণাকি ফু'কি সার নাই কাটতে হুকুম ॥ 
কিছু কান ছিল কৰি ডরেছে নীরব । 
হৃতাঞ্ললি কাওমনোবাক্ে করে শব । 
প্রসঙ্গে প্রসন্না হও কালী কূগ।মই । 
আমি-্ডুযা দাঁসদ|স দাসীপুত্র হই। 


পপ 


৪২ | 
ুন্বরের চৌত্রশাক্ষরে, 








ছি 
কৃতাঞ্গলি কহে কধি কালি কপালিনি 
কালরান্রি বুষ্কালমালিনি কাত্যায়নি |: 
কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার । 
কপর্দি-ক।মিনি কিবা, করুণা তোমার 

৬ এ ও 
থ ভরে ভ্রমহ মগ! হের হর তয় |. :-... ||. 
থগেশবাহিনি শক্তি খর্পিকে প্রলয় ॥ ০ 
গরথগা করে ধর্য খলখল হাসি । 
থলে ৰধে থেচরপাঁলিনি রক্ষ আসি ॥ 


পার 
গিরিবরহ্ৃত| গৌরি গথেশজননি |. 
গগনবাসিনি বিছা গিরিশ-গৃহিণি ॥ :...*.1 
গয়া গঙ্গা গেঁতমি গোমতি গোদাৰরি। 

গুণত্রয় গুণময়ি গৌকুল শঙ্করি | 


রি যব ক 
ঘন! ঘনরূপা দেবি ঘননিনাদিনি |. 
খেরিল কোটালঘটা! ঘোর শব শুমি॥ 
খবণায় ঘন কিন্তু তাজিবেক.দেছ | 
ঘরে ঘরে ঘোষণ| কুষশ তব এহ ॥ ... 
্ 


চামুও। চ্িক। চণ্ডষুওবিনাশিনি | 
চতুর্দলচকে চরটয়বিতেদদিনি ॥ .. 
চঞ্চলচরণভয়ে চমকিত ফণী। 

টাচর চিকুর চার চুদ্িত ধরা ॥ 
ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শীর্গ শিবা |. 
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মাগো কিবা ॥ 
ছলছল চক্ষু ছাতি ফাটে গে! বস্থানে। 
ছটফট করে প্রাণ হকির কেমনে 1 


জন্মভূমি জননী জনক পুরীর নু 
জাহৃবী জকারগঞ্ ছুল্লভ বন ॥' 
জনিলাম কোথায় জীবনে হেথা মরি 1 
জয়ঙ্বরি রক্ষা কর জগংঈহরি। 

খা 
ঝিকিমিকি খড়া করে থেকে উঠে ট]ুলি। . 
ঝাট। পড়ে গার ঝাট রঙ্গ ফর কালি। রর 






হাড় খু কোটালিগ ঝাড়া লয় হাতে 
কিমাইতে মন গো। ঝনা পড়ে মাথে॥ 
2 উট 


বক শব ট্োটাই সা বলে। 
টিল উল কাপে দেহ টাঙ্গী সারে গলে.) - 
কী ধরো টানে টনটন করে শির ।, 
৪ , 


রি ঠেসে ধরে টি এ প্রা টা 
; ঠারুরাগি ঠাকুযালি ছাড় কর ত্রাণ | - 
ঠাহর নাপাই ঠাট ঠাটে কত ধার |. 
ফটো. ছার, নি ঠাই দহ, পায়। 


'ুকরির! দি, ভয়ে রা হাত।, 
বিসিবি 
তিজিয়া ড।ইন-পায় মার! যাই প্রাণে।. 
ট্রি লা! 


বা বাজে ঢোল বা ঢ্কো মারে ঢালি 1 
চঙ্গ যেটা ঢেমন বলি! দেয় গালি॥ 
ঢাল খড়! ঘুরিয়া ঢুলিয়া পড়ে গায়। 
ঢল্লচল করে জ'ধি আড়ে আড়ে চায়! 
্ ত 


তগবিলি ত্রিনয়নে তারা ত্রা্কত্রি। 
ব্রিগুরারি-ভিপুরা-তারিশি জগদ্ধাত্তি ॥ 
তর তত্ব ভ্রিলোচন সবে মার জাত । 
তথাপি ভ্টাহার তরে মায়া কর কত । 


. থ 
থরথর কাপি স্থির কর মহাম।য়া। 
“স্থান দেহ গুলপপ্মপদে শতুজায়া ॥ 
স্বধিরজঙ্গম তৌম। ভিন্ন কিছু নহে ৪ 
থা দিলে টির রত 1 


[ও দগ্ধ দগুজঘলনি ছি । 
ছর্গতিহারিণি ছর্গে ছরিতমোচনি 1 
দাসে ছুঃখ দেখ ম' কিরূপ দয়াষই। 
দাসীগু দাসীর ঘি বে হই। 


র্ধটখা্িনি দানি 1. 


... খীদান দ্য়ায় ধাম ধৈর্বা মানা করি | 













প্র ীদ ব্লী। এ ৪৩; 
রনী বীর ধর কিছু দাই ডি ১ রিনি রুনি রঙ দক্ষিণ মশীনে। 
খিক্‌ থিষ্‌-খরো বে বলিরা জামাই | * স্ব করে বধ রাখ আলিয়া আপনে ॥ 
হি রত বউ, ক টা 
নমো নিতো নারারণি বৃদুমালিনি |. - লহলহ লোলক্জিহব। লোলিত বদন। 
নবীননীরদনীলনিপি্রব়পি 15 লীলায় যখিন! যত ছুষ্ট দৈতাগণ |. 
নলিননির্জিতে নেরকোণে চাও শিবে। , লক্ষিতে না গারি মাগে! চিত্র তোমার । 
নতুবা নিশা ররহভা দ! লাণিষে। লক্ীরপা ক্ষম দেখ যতেক আমায় । 
৬ | ষ 
গতিতপাঁধনি পরা পর্বতনন্দিনি। ৃ ৃ 
নি পর বিধিমতবিস্তাবতী বিটা হারিল | ? 
প্রমথেশশ্রিগ পাঁপপুঞ্জবিমর্দিনি ॥ ৃ 
প্সযোনি তি পররসাতারে। বাপে ন। বলিয়া বিপু বিরলে বন্ধিল ॥ 


পাঁই নাই মহিমা পামর কিপারে॥ 


সি ফি " ঃ 
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'ফের দিয়! ফাদে ফেলে বধে গে! জননী | 
ফট করে কটু কহে ফিক্‌ ফিক্‌.হাসে ' 
ফুৎকারে কোটাল মাতে রক্ষ নিন দাসে। 
পু সা 
দার! গে। বাক দয়া কর । 

বিধির বিধাত। বট বিদ্বরশি হর ॥ 
ৰলিতে বদন এক বাঁকা কব কি 
বিষেক বিদরে বু বান্ত হইয়াছি ॥ 


এ 
তবানি তৈরি তীমা ভবের বনিত।। 
ভেশ ত্যঙ্ষরা রাহি ভৃধরক্ুহিত। | 
: ভগৰতি ভারতি গে। তবের ভারিনি। 
তন্তজনবৎসলা মা ভুবনপালিনি। 


মম 
মহেখবরি মহ1মায়। মহেপমোহিনি। 
মুঢমতি মানব মহিমা কিব। জানি । 
মহীপতি মন্দমতি সন্ত ধনমদে |. 
 মহ্ষিমর্দিনি মাগে! স্থার দেহিপদে | 


১] 
যৌগরূপা। যণস্থিনি যশোদানপ্দিনি। 
যৌগেন্দ্রষেহিত। হক্জসমূলঘা্তিনী ৪. : 
যুগল চরণপদ্ে যদি দেহ স্থান ॥ 
হশ থাকে যদি মা করণে। পরিত্রাণ ॥ 
চি] 


রখরদে রত রমা রুঝ্িণি রোছিণি। 
রাক্ষসসংহীরকর্তি স্াধৰ-রমণি ॥ 





বিগাকে বিদেশে বধে বীরসিংহ রয় 
বিরুহিণ। বিনে নী কি তা উপায়॥ 
প্র শ 


দিবে শবামনা শবশিত শোতে কানে। 
 শক্রগণে লিরে ধরি বধে নৌ শ্াশানে ॥ 
. শঙ্করি শরণমাও তোঁগ।র চরণ । 
সপ্ত শান্ত বর শ্যাম নিকট মরণ ? 


কি স্‌ 
অংসারসাগরে সার সবেমা॥ কুমি। 
শরণ লয়েছি সরদিজ গদে মাগি 
সব নুখসম্পী্দাযিনি সনাতনি। 
সমর্পিল! শত্রহন্ে শিবসীমস্তিনি । 
. শঙ্বরনুঙ্গরি মতা তব ঠাবুরালি। 
, সুগার স্বশ্ুরপুরে সারা হয় কাছি 
এপ হ্‌ 
কুত্তা হই ছুতাশে হিংসার তুমি মণ । 
হয়প্রিয়ে হৈমবতি হও অনুকৃণ 
. হাঁ করিয়া হান হান কাট কাট কে 
হরে, ছিয়। ফ্ষাটে পড়েছি নিগ্াকে 
সপ 
গ্রীণ দেখি ক্ষিতিপত্ি ক্ষণা নাহি করে? 
- গ্ষেমস্থরি গত দোষে গায় করে মোরে 
ক্ষণে ক্ষণে গতি পাই ক্ষুধ মন সদা । 
ক্ষগাদিব। ড্ঞান না মম ম শারদ 
ঈীকবিরগ্রন কহে কালি কুগামই। 
আমি ভুয়া দাসদাস দাসীপুরে হই ॥ 


শি 


৪8৪8.  প্রসাদপরদ বিল. 


সুন্দর প্রতি কনর এ অভযদান এব 


রেস তটের আগমন |. 
চতুস্ত্িংশাক্ষরে স্তব ফরি বহে কষি।.. 


দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতৃষ্ী দেবী ॥* 


কহেন করণাদয়ী কেম তয় পাঁও। 
নৃপতিপুজিত হৈয়! নিক্ক দেশে যাও | 

: ভয় নাহি ভয় নাহি বাছারেহুনার |... . 
কার শক্তি কাটে তুমি কালীর বিষ্ান |. 


পর্বত চাঁলিতে পুত্র পাঁরে কি পতঙ্গ ।- . | 


ছায়ারূপে সদ। আমি থাকি তষ সঙ্গ | .. 


ভাবরে ভকত নধ কালী কর্পতর। ... 


তার! নাম তরী তাহে কাগারী্রীরু॥ 
চতুপদ চতুষ্পদ ন! লভে একান্ত। 


আজ কিন্তু আজাপেক্ষ! এ শাহুমিদধাত্ত॥ .. 


বাতিকমে বিস্তর বিপদ পদে পদে। ' 
ক্ষি সেই স্বধর্দা ধোঁয়ায় থোনামোদে ॥ 


শি কষঠ রাষ্ট্র েঠ লোকে কেহ কহে। € . 


ছিতীয় বাক্সিতো সে সামাছা বাধা নছে। 
হলাহলাম্বতান্ৃত রস হলাহল। '. 
কিয়। ক্রিয়া কলিকালে পীর ফলাফল ॥ 
পরম সংক্কত বিভ্যা গয়রতিগমণ। 
বার্ষাবন্ত সাধকজনার মনোরমা| ॥ 
সল্লোক বে পথগামী সেই পথে পথ। 
কহে কবির্নন আমাক এই মত | 

কিরূগ কালীর কৃপ| কহা নাহি যায়। 
মাধব নামেতে ডট মিলিল তথায়। 
জরির পৌষাক পরা বেশ চিরা মাথে। 
কনকে জড়িত হীরা নবরত্ব হাতে ॥ - 
চিরণ পাথর শির চকমক করে ।- 

বহুমূলা তরুণতপনতেজো ধরে।. 

ডে।রে লট্‌কা তলোয়ার কৌমরে থর । 
ইদমুখে চাগদাড়ি গরম নুলার |. 

বুকেতে চাগ্ালি চাঙ্গ ভুরকীর পৃষ্ঠে। 
ৰাখাল কোটাল পানে চাহে কোগণৃষ্টে ॥ 
কোধেতে আরক্ত ্‌। পেহ স্থির নছে। 
কোটালের প্রতি কোপে কটু বণ! কছে॥ 
প্রসাদে প্রমন্ন। হও কালী কুপামই। 

আমি তুয়। দানদাস দাসীপুত্র ইই ॥ 









কোটালের প্রতি মাধব ভট্ের উদ । 


০১] ত্টজগরি।, থরথর দেহ কৌগমুত ঘনঘন 
ঠা নিয় যাষিনীনাধবয়ান |. ররর 
| ৫০৮১4 


রি লাগি জাগি বহু যামিনী 


গুজন গড়নি ধেয়োয় ॥ 


| ভট্ট সেশ্চাৰ হা 
রী কোতোয়ালঠেঁছারি। 
ঝুট কছে কোতায়ালরে এরচঢারে 


রি মত দিজিয়ে।, 


ধঁড়ি এক বিচমে গাধি জান খোয়য়ে গ! 
বুধ ছমুজকে বাত কিজিয়ে ॥ - 

লৈছন হেরবি রছন কবি ছবি 

ধান বিরাজিত নিরমল চান্দ। 


| ফৃছে গরসাদ যে। চোর কছে ছে। ঘুঢ় 
_ কুলরম সীমনোগোহন ফান্দ। 


শশী 


মাধবের প্রতি কোটালের কাক । 
কহো এফাতোয়ালরে হুকুম কেনে দিয়] । 
তয়াদী ছেবক ফে। এন্তরে হাল কিয়া ॥ 
মহারাজকে বেটা বিগ্ঠা পুজকে মহাদেও। 


নুপার কে! গসম পায়। মেরে বাত লেও ॥ 


বক! থয়ের হোগ! বের বের কহে! মেই। 


. মেরে বাত ন| শুনেগ। সাজা পাওগে তই | 


ঠা. পাদ, পদাবলী । 4 


ছোড় জে কানলার কো সর চল সাত। 

আপকে বর্বর যাকে. কহে! এহি বাত। 
কোপে কছে কোতোয়াল মৌত লাগ! পাঁজি। 
ফের. এয়ছা-ক্ষহেগা করোঙ্গা সুতি বাজী । ... 
চোরকো' ছরদায় তেই বুঝ গেয়। এহি। . -+ 
রাজ! কি.দোহাই ভাই ছোড় মত কহি॥ 

কোহি কহে বেলফেয়াল মোচতে৷ উধাডো। 
কোহি কহে চোরকে দামিল লেকে গাড়ো ॥ 
কোহি কহে চোরকে গাধেমে চড়াও । : 
এহি ওক্ত ছের মুড়ায়কে সহর ঘুমাও ॥ 

কোহি কহে জানে দেও জি জের়ছা। হিয়া আয়া 1 
বুঝা গেয়া বাতমে ছাজাই তেয়ছ! পায়! ॥ 

মান ভঙ্গ মলিন মাধৰ মনোছুখে | - 

কাষ্ঠবৎ কাঁয় কথ! নাহি সরে মুখে 1... 

পদ্য দেখি গদ্য কথ| বদ্যপিহ করে। 

বৈদাগ্রস্থে মদা ফল বৈঠক হা করে 
নব্যলোক ভব্য হয় সভযসঙ্গে টে । : 

গুণ ধেন ভ্রব্া যোগ দিবা গুণ ঘটে 1... 
্রীকবিরঞ্লন কহে কালী কৃপ|মই। 

আমি তুয়! দ।সদাস দাদীপুর হই ॥ 

এ 


শশা 


 ভাটঙুখে সুন্দরের বার্তা শ্রবণে দুপতির . 


সভান্ুদ্ধ মশানে গমন | 


কোটা লিয় কটু বলে, রাজার নিকটে চলে, 
ভাট কহে নির্ভয় উত্তর। 
গুন শুন মহারাজ; - বিপরীত তব কাজ; 
ধথোচিত উঠে যেয়ে কর । 
গুণলিন্ধু ধরাধিপ, খ্যাত নামে জনুদ্বীপ, 
কলিষুগে যেন রঘুবীর। . 
নির্মল যাহার যশ, প্রকাশিত দিগ, দশ, 
তার পুত্র হন্দর ও রি 
ঝর পুণাপুল্ হে কুপান্থিত বৃষকেতু, 
র্ রান ালল হেই ফে। 
তুমি বিচক্ষণ ভূপ।. ' চরিত্র এমন রূপ, 


পেয়ে নিখিসবণা. বর ফেন। . রি 


বিদ্যা বিনোদিনী কা, ধরখীমওলে ধস্তা, 


শাপত্রঠা জন্ম তষ ঘরে। 


, সথগর. সামা নর, শা জানিও নৃপৰর, 


- তা কি তৌমার গোঁচরে ? 


[ও জানবী-ীবন রাম, কিংবা গস কিজ! পা 


কিবা পুরন্বর কিন্বা শশী । 
সদ্দেহ নাহিক মাও, ভুবনে এমন পার, 
ষ্ঠ নহে শুন গ্ুণরাশি 


| মুখে হধাভা য, বৃপযুখে মুহা 


উঠে দিল প্রেম-আলিজন। 


| খুলিয়া অঙ্গের ঘোড়া, বাছা তুরুকি গোড়া, 


আর দিল বছু রত্ব ধন। 


 সতীশুদ্ধ নিয়া সঙ্গে, তপতি পরম রঙ্গে, 


- উপস্থিত দক্ষিণ মশানে | 
কালীর ফির € বেছে তৃরন-বিক্ধয়ী সেই, 
মহিমা তাহার কেব! জানে ॥ 
ঝজ্যস্দ্ধ ডেকধর, মাহ মাধব নথ, 
মুখে কহে দাধাকুয' বাণা। 
চিত্তে বাঙ্ধ। কালগ্রিয়া। আাক্ধামত করে দিয়া, 
».- এইরূপে কাল কানে প্রাণী 


বৈগ্ঠ ত্র বৈদা এর, শিঠযানন্দ বীরঠ, 
কথ ভাল নহে যেব। কছে। 

তার কিন্তু নাহি সব্শ, শুন কহি ধীরবর্ণ, 
সেও পাঁপী সে সাঙ্গ ধেবহে। 

সদা পুটাললিপ।ণি, জীকপিরন-ব।ণা, 
বিনুক্ত করহ দায়াপ।শে । 

ভবমিস্কু পার হেতু, "অই চরণ সেতু, 


উমা আমা উরহ মানসে ॥ 
সুন্দরের প্রতি তৃপতির খিনয়োক্তি। 
শীন্রগতি নৃগবর, ধরে জমাঠার কর, 
মূক্ু কৈল নিগড়-বন্ধন। 
গলে বৃ ত্রন্ত উতে। নিকটে এঞ্জলিগুটে, 
সধিপয় কহে বচন ॥ 
যেমন গোবুজপুরী, কৌতুকে নবশী চুরি, 
বৈলা প্রস্ু তিভূবনপতি ! 
গোপীমুধে শুনি বাণী, রঞ্জু বাধে যুগপাণি, 
তমোগণে রাণী হশোমনতী । 






বিধাতা, বিমুখ, ভারে, - অক্ষ 
সিন সুটে ভালে পড়িল রুধির॥ 
শেষে পেয়ে পরিচয়... হৃদয়ে বিষম, নু 
টু মকরুণে কহে:গদগদ): .. রঃ রি 
চিত্তে ন। জন্মিল রোব, -.ক্ষমা! কৈল ভার দো, বির সকলে কছে।-: 






শাস্রবিশীরদ | ৮... কলিনি কথা মিথ্যা :এ নহে ॥ 
মেষ বিরাটরাজ,  : না জানিয়। কৈল. কাজ, 'বীছিল তোঁদার জীবননাথ। * 
আমি সেইরাগ জানহত। রি _এনিকটে ৃগতি ঘুড়ি হাত। 

তুমি গুণসিনুক্ত, বীর সর্বধণমূত, | সজল যুগল লোচন লৌল। . 


মাঙ্জনা করহ দোষ হত। -গদগদ কছে মধুর বোল ॥' 


মাণিক নীচের ১।ই, খন ু্ে বুঝে নাই, ৃ . সধীগুখে শুনি হুপ্দর বাণী। 
ছরদৃঞচ হেতু জন্মে হেলা । ১. নঙ্দিনী'মিকটে চলিল রাণী ॥ 

কিন্বা শিশট বুদ্ধিহীন। বান্ধ। থাকে রাকিব, : ধুলা ঝাড়ি তলে কৌলেতে করি। 
শিলাপুত্রসঙ্গে রঙ্ষে খেল! ॥ 7. - ছুশ্বতি বদন চিবুক ধরি) 


শুন শুন ক্স তর . পর্যায় পরদ, ] 
বড বাপা তামার শ্বশুর । ২. ৭) 


. বারেক বৰ তুলিগা টাও। 
- 'অভাগী মার মাধাটী খাও ॥ 


অধিকন্ক কর কিবা, মলে কিছু না. কিবা, | রাগে কত কটু কয়েছি তোরে । 
“ভুলি মোর বাপের ঠাকুর |..." ... জননী জানিয়া, ক্ষমহ মোরে ॥ 
বশর বিনয় শনি, ..:. মহাকবি শিরোমণি, এ ১৭ বটি গো ধন্য।। 
কহে কেন হেন ঠাকুরালি ॥: উদ্বরে ধরেছি তো! হেন ₹।॥ 
নিজ নিজ কম্মভোগ, পরে বৃথা অনুযোগ, বিনোদিনী কহে ঈষৎ হা 
নকলি করেন ভর্রকীলী |. . : আগে মাগো আমি তোম।র দাসী ॥ 
' যেন রথচকাকৃতি, . নরভাগা নরপতি, - কম্াকে- বিন কি হেতু কর! 


চিরকাণ সমান না যায়। . 
ফুঃসময়ে ধীর ণেবা, তারে নিন্দা কারে কেরা, 


শুরু কেবা মোর তোমার পর ॥ 
মন দিয়া শুন করুণামই। 


উগ্তমতি রা কহি. ভায়। ..:.... , গোটা ছুই কথ। তোমারে কই ॥ 
ধন হেতু মহা বুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল,  গুনরপি ধরাজন্ম লভিলে। 

রি ডল কার্ড কই . _ ভোমা হেন ঘেন জননী মিলে ॥ 
দ।নশীল দয়াবস্ত, শি শান্ত গুগ।নস্ত, হাসি হাসি-কহে যতেক আলি। 

রা কালিক। কৃগামই | .স্কলি. কেবল করেন কালী ॥ 
সেই বংশসযুত্তব, পুরুষার্থ কত কব, কাতর জ্রীকবিরঞ্জনে কয়। 

ছিল কত কত মহাশয়।, রাও তারিণী শমন ভয় | 
অনচির দিনাস্তর, অন্নিলেন রামেস্বর, রা. 

০8 . কারের বন্ধন মোচন সংবাদে 
তদঙগজ রাসরাম, মহাকবি গুণ ধাম, বিদ্যার উল্লাস। 

সদ। ধারে সদয়! অভয়! £ |. ৃ 
তদঙ্গজ এ প্রমাদে। . কহে কাঁলিকার পদে, কান করি শশিমুখী মহাহষ্ঠ মনে । 


ভবানী ভাবে ভীম দিত ননে £ 





কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥ 5. রঃ 


শ্রদাদ-পদাবলী। 


গুজে পর্ধতেশ-পু্রী পরম বুকে |) 
মেধ যহিষদি.বলি দিল ুহর্ডেকে। : 
বদনে রসদারব হত মীমক্তিনী ।.. 

শখ কোলাহল করে জাধ্বনি। টি 
সঙ্গোগনে জপে রামা মহাশষ: মালা 1 
সাষঠাঙগে প্রণাম করে. বীরসিংহযাল। 4৮ 
বৃতাধলি কে বিদ্যা প্রেমে গদগদ:। 
পরকালে পাইেন পদকে।কলদ | 
দীন তবিজবর্গে দিল নানা রত ধন। 
সাবিত্রী সমানা ভব কছে বিপ্র্ণ | 
করাল বদনা কালী কলুবহীরিণী। 
সংসারসাগরে ঘোরে নিম্তারকরিণী ॥ 
তুমি কৃপাময়ী মাগো কৃপানাথ গা 
জগদম্ব! জননী জনক বিশ্ববর্তী। | 
তথাপিও ছুংখরাশি না হইল দুর । 
সকলে করশামঘ্ী এ দীনে নি্,র | 
অপার মহিম! লট হয় হেন বাসি । .. 
অহৃরনশিনী আশু দয়! কর আসি। 
বদরি-কো মল পূর্ণ মধ! রম তরা । 

' সুবোধ কুবোধ বেধগমা নহে স্বর ॥ 
রসবেত্তা ধে জন কি তার তৃফা ক্ষুধা! । 
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবেশিত সুধা ॥ 
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে । 

গ্বাগণ গুপে থো তঙ্গিমা করে হাসে ॥ 
অরসিক নিকটে রমন্তা নিবেদন। . 
ততোধিক শ্রে্ঠ কর্ হয় থে মরণ 
্রন্থমধো সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে । 


না জানেন সাব্র ব/ক্ষ নহিলে কে জানে । | 


ধঙ্চ। দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে 
আমিকি অধম এত বিমুখ আমারে । 
জন্মে জে বিকায়েছি গাদগগ্মে তব। 
 কহিবার- কথা নহে বিশেষ কি কৰ ॥ 
প্রমাদে প্রমন্ী হও কালী কৃপামই। 
আমি ভু দাসদাস দাসদাম দাদাপুত্র হই ॥ 


ভূপতি হইতে সুন্দরের সন্মান গ্রাপ্তি। 
বীরসিংহ গুণনিধি, 
তোরা জানহ শাস্ুমর্। 
বিচারে পরাস্ত যালাঃ নুয়ে দিলেক মালা, 
এক্ষণে কিরপ হবে কর্মী, 


৬৪ বুহুহষে, 


ষ্ভেদে মতভেদ 


পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিবি, বাধাই কোটাল কাছে, 


৪৭ 
এক কালে দরদ, কছে শুন মহাশয়, 
১3517. শীন্ুসিদ্ধ কথা বটে এহ। 
গদ্ািবাহ য়, গুনরপি নুপবর, 


বিষাহন! করে কেদা “কহ। 
. কয়িণী হয়িল। ঘলে, 
ঃ ভাব দেগি কোথ! সংন্কার। 

পার্থ বীর বন্ষ্্রী, সজিনা হৃতর। নারী, 
. লহাতাম] যু পাত্র আর - 

রস্থপ্রেষ্ঠ ভাগবত, তার কিছু এই মাঘ 
স্বামীচীকায় নাহি বএ শাণে। 

আদিপর্সো হলাহুধ। পরিহরি মর্গ বোধ, 
পুনঃ সম্প্রদীন কৈল! গাঁথে ॥ 

মুনিব।কা বটে বেদ, 

5.5 পুনরপি বিব।হে কিদল। 

বিধিলিপি পাকে হেই, সঙ্ঘটন হয় সেই, 

| নরনাণ না হবে বিফল | 

স্ব অনিরদ্ধ সঙ্গে? নানা এগহে। বিজ 
নি্াতঙ্গে উঠে বাণহাগা। 

বিরহে শরীর দহে, কদািত ॥ 
কান্দে হাম! মহাচাণবুত। ॥ 

চিত্ররেণ! মঙ্গে চিল, আনিরদ্ধে মিণাইল, 
মাবচায় ছুঃখ গেল দুদ! 

শেষে সেই অনিরুদ্ধ, বাণ রঙ করে কদ্ধ? 
প্রভু ভাঙ কৈন। দর টুর) 

আছে পৃর্ধীগর নীত, কিনা এব গবিদিত, 
কি ভাঙন! কর ম্াপাল।। 

ছ্থিজে দেহ রতুদান, জনহাঙ বাগ আন, 

ঘুধিবেক কী চিরকাল! 


মা শতেঃ 


এভুপতির হন্ধ মন. 24 কাণে বিছবণত 
'দৈস্ক করিল দিব । 

নরেন্্র নিকটে পাকি, বা ডু 7 কঠে কি, 
নৃপতি অক্ষয় তব সণ * 

রহুসিংহাসন মাঝে, বসান বুবর।জে, 
মন্দ মন্দ চামরনমীর 

সিক্ষাই সা্তিরি দারা, কুরশিম করে হারা, 


স্ুদবেতে লোট।ইয়। শির 1 

ৰুকে হাত পাড়া আছে 
নফীবেহে করিছে মেলাম। 

নিরপি কোটাল মুগ, হাদে জে জঙ্জা সুপ, 
ঈলৎ হামিল গুণধম | 


৪৮ 5. আমা, 





খুটিল_ সকল ছুখ, 
.. দষ্পতি মিলির পুনর্ধার। 

দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম... 
... সেইরূপ: ভাষ দৌহাকার ॥ 

দা পুটাজলিপাশি, 
বিমুক্ত ক্রহ মায়াপাশে 1. 
অমির হতে, 


শম্পা 


সপরঁকে শদশে কাঁণীর ্বদান।, 


শ্বশুরবাসেতে রঙে কবি মুবরাজ। 
ভাবেন ভুবন-মাতা ভাল এই কাজ ।. 
শাপভঠ জন্মধয়া আমার হন্দর |. 


সম পু পরকাশিতে পৃথিবী ভিতর | এ 
কামিনী পাইয়! স্থথে তুঁলিল| কুমার । '* 


তবে ত আমার পূজা হবে ন! প্রচার ॥, 
ক্ষণমাতে ধরি ভার জননীর বেশ! 

চক্ষে বহে শত ধার! বিগলিত কেশ । 
মলিন বসন ভাতি শোকেতে ৰ্যাকুলা 1.7 
কান্দে বা: সকল শরীরে মাথা ধলা |. 
নিশি অর্থযামশেষে স্বপ্নে কহে শিবা ।, 
ওরে পুত্র ছন্দর তোমারে কব কিবা ॥ 
এই হেতু করে লোক সন্তান কামনা । 
পেয়ে পিওদান খণ্ডে নকল যাতিনা ॥ 
বৃদ্ধকালে নানা জাতি মেবা করে সত! 
কত ব| সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত ॥ 


তোমার সুখ্যাতি পুর শুনি ঠাই ঠই। ... 


হদ্দর মমান ধীর ব্রিভূবনে নাই | 


কেন সহিবেক বাছ সন্তানের কার্ধয1::৮:: 


পিতা মাও। ছাড়িলা ছাঁড়িয়। নিগ রাজা ॥ 
ফি দৌষ তোমার এ কলিযুগের ধর্মী ।' 
.ছাড়ান বিষম বটে রমণীর মর্শী| 

ভাল বাছ! তুমি কোনরূপে ভাল থাক। 
জুড়াক পরাণ মুখে মা বলিয়! ডক 
মিঘাতঙ্গে উঠি কবিপ্লকান্দে উনরায়। 


কহে মাগো মোরে ছেড়ে গেলে গো কোথায় 


পতি করে রোদন রোদন করে সতী । 
কোন মতে সাম্য নহে ভূপতিসম্তি। 


দে জন পুনঃ হুখ, |. 
ববিকাজড়ি ৫ 
কাবানানী, 





.. অভয় রণ সেতু 
টা রাস সা ৃ ঠা 
















শেষ কারণ গুনি। 


ভে ফেন হব, সান বিধুমুখ, 
৮:০০ নয়নে সহ ধারা । 
বুবয়াজ,। . .. .- নাহি,বাস লাজ, 
'... কাদিছ অবল! পায় ॥... 
বহে, 2 শোকে. তনু দহে, 
মনেতে পড়েছে মাতা । 
ত যামিনী, .- প্রহাষে কামিনী, 
যাব যে করে বিধাত| 
ভীমচিত কাধ, গরিহরি রাজা, 
ট “ চিরদিন গৌড়ে চা । 
.. কন বিষয়, .*প্রেরমীকে কয়, 
?.- বাৰে ফন যাবে তুমি ! 
ফিষম ভারতী, শুনি কহে সতী, 
্ নাথ কিবা তোমাকে। 
তি পুজে যেবা, ' বরে পতিসেবা, 
সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে ॥ 
প্র কিনতু কই, বতমরেক বই, 
- নিতীপ্ত যাঁষ সে দেশ। 
কাথা রাখ .. বৎদরেক থাক, 
গাইয়াছ বহু ক্লেপ॥ ". 
নিকটে লন, | হুখতোগ নানা, 
পরম কৌতুক কর। . 
যে মাসে যে গুণ, প্রদু শুন শুণ, 
বিদগ্ধ কবিবর 1 
ভীম-সীমন্তিনী,  ভূধর-নন্দিনী, 
... ভুব্নবদ্দিনী হ্ঠামা। 
কিন্তু প্রসাদে, স্থান দেহ পদে, 


. দৌহপুঞ্ কর ক্ষম।॥ 


কদস্বকুন্থম ফুটে, 


পর্সাদপদাবলী । 


বিদ্যা কর্তৃক বারমাস বর্দন। 
প্রথমে প্রবেশ মেষ, . . কাত বার দুরদেশ, 
সদা কেশ রসলেশ নাই। 
বিষম কুনুমশর,। . ].. শারে তন্ধু জর জর, 
কি! দুখ বিমুখ গৌসাই॥.. 
মলিন বদনশশী, ভাবয়ে ভবনে ৰ্সি, 
নীরে গশি নহে তক্ষিবিব। 
নেতআ্রানলে ভন্ম যেই, মরে জীয়ে পুনঃ সেই, 
বাণে হানে বিরূগাক্ষ ঈশ। 
বৃষে বিষতুল্য কর, বপু দহে নিরন্তর, 
নিদাঘে শরীর যাঁর দহি। 
শ্ুনবীন তরুছায়, সুধে শিখী নিদ্র। যায়, 
তদক্কে নিংশেঙ্কে রহে অহি] 
শুন শুন গুগরাশি, আমি তুয়া প্রিয়া দাসী, 
আমার তোমার বড় কেবা। 
বলয়জ-পন্ব-রঙগে, চর্চিত করিব অঙ্গে, 
ইচ্ছ। আছে এইরূপ সেবা 
মিখুনে মিথুনে যেই, - ধন্য পুণাবন্ত সেই, 
অন্য কেব! সেজন সমান। 
বিরহিণী কুলদারা, যার! তারা সেবে তারা, 
প্রায় মরা কঠাগত প্রাণ ॥ 
ঘন ঘন ঘন রব, অবশ শরীর সব, 
মনে।ভব নিতান্ত ছুরন্ত। 
বনতটে মন ছুটে, 
ছুঃথ শান্ত কান্ত কি কৃতাস্ত। 
কর্কটে বরিষ! বাড়ে, পক্ষী নাহি বাসা ঘাড়ে, 
যাতায়াত সকলে রহিত। 
খর ছাড়া পতি যার, অভাগা কপাল তার, 
ধীরে ধীরে বিধি বিডম্িত ॥ 
ধ্রাধর গুরু গর্জে, . যে বুঝি মদনতর্জে, 
আটনি দামনি বাহু লাড়।। ৃ 
দেবরাজ দগ্ষে মর্ধৎ 
মড়ার উপরে হানে খাড়া ॥ 
সিংহ মহী একাকার, জল তিন্ন স্থল আর, 
তিল অর্ধ নাহি দেখি মাত্র। 
ভেকের পরম বুধ, - কাল কোকিলের ছঃখ, 
কামিনীর কেপে উঠে গাত্র॥ 


'দেখ কি অনীত কর্স, 


৪৯ 


দিবা যায় গৃহনাটে, রজনীতে বুক. কাটে, 
আবেশে বালিস চাঁপে কোলে। 
থে সুখ গতির সঙ্গে, প্রনঙ্গ কি তার সঙ্গে, 
স্বতের হুষ্বাদ কোধা যোলে। 
কষ্ঠার ফেবল যুক্তি, তক্থিভাবে পৃজে শক্তি, 
. মুক্তি লাভ উক্তি উত্ত বেদে। 
যে গৃহী সাধক দীন, দেই সে দিষস তিন, 
মরমে মরিয়। থাকে ধেদে ॥ 
মৃণময়ী দশড়ূজা, করিৰ তাহার পুজা, 
দাসীর বচন রাখ প্রভু । 
যে আল্তা করিবে যবে, ক্ষণেকো বপ্তর পাৰে, 
এ কণা অস্তথ! নহে কত ॥ 
তুলা তুলা আর নাই, তুলা কর এই ঠাই, 
দ্বিজে দান দিতে পুণ্যচয়। 
তুমি হর্তরুকলপ, আমি রামা অতি অল্প, 
মনে বুঝি দেখ হয় নয়। 
প্রথমত,হিমাগম, বিরছি-জনার যম, 
নলিনীর দর্প করে চুর। 
ষে খুবতী নহে হই, "শুয়ো করে হাইফুই, 
কাঙ্গে সতী পতি অতি দুর ॥ 
শুন প্রভু হদয়েশ, শিবেদন সবিশেন, 
বৃশ্িকের নিস্তারিত ওগ | 
মাম নিজে ভগৰান্‌, হাটে ঘাটে মাঠে ধান, 
সর্ব ব্য হুল নূহন | 
ত্রিবিধ প্রকার লেক, নাহি জুঃগ রোগ শোক, 
পার্ধণাদি করে চিত্তম্থগে। 
অগ্রে দিয় কাকবলি, সবাদ্ধবে বুতৃহলী, 
নৃতন তুল দেয় মুখে | 
একান্ত বিষম ধনু, শীতে কম্পবান্‌ তনু, 
তরুণী তপন তুল! সার। 
তিলের ভাবনা আছে, সতহ থাকিব কাঞে, 
সেবা হেতু চরণ তোমার ॥ 
নিত্য উ্ণ জলে স্নান, উচিত বটেছে প্রাণ 
উষ্ণ অন্ত ঘতদি তোজন। 
দশদণ্ড মধ্যে হবে, দেশে কেন মাবে ভবে, 
"ধীর তুমিধৈর্ধা কর মন। 
হেদে প্রাণনাণ কৰি, মকরে প্রথর রবি, 
_. এই মাস বিধ্যাত ভুবনে। 
প্রাতঃ্নানে মহাপুণ্য, ৰরে হেব! সেই ধন্, 
. গারে লোক জিনিতে শমনে | 
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সবিশেষ কষ কিষা। . জপহোমে রাত্র দিবা, 
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চেতনবিশি& মনু, পেতে নিষ্পাপ তনু, 
সংসারসাগরে হবা মুক্ত ॥ ও 

আর এক শুন বোল, কুস্তেতে গোবিদ্দদোল, 
দরশনে সর্ধপাপ নাশে।' 

বিজ্ঞ বট কি না জান, দেখ হে থাকি কেমন, 
কিছুকাল গৌণে যাৰে বাসে। 

পরম হুখদ মাস, শিশিরে যাতনাহাস, 
মন্দ মন্দ মলয় পবন। 

যুবক মুবতী সঙ্গে, বঞ্চে নিশি রমরঙলে, 
উভয়ত বিদেশে মরণ | 

মীনে মীনকেতু পাপ, দ্বিগুণ জ্বালায় তাপ, 
সহচর মখা মেই মধু। 

তার দৈবে নাই লাজ, কলঙ্বী সে জিজ্রাজ, 
মৃত্যারপা পরভৃতবধূ॥ 

কহে করি প্রণিপাত, শুন শুন াণনাথ, 
বসন্ত ছুরস্ত মদ্কারী। 

রাজা মূর্গ মুর্খ পার, ধর্মজ্ঞন নাহি মাত, 
বধ করে বিরহিণী নারী ॥ 

এ কাল বিলম্ব কর, পশ্চাতে যাইবা ঘর, 
দপীবাক্যে কান্ত হও শান্ত । 

জ্রীকবিরঞ্রনে কহে, গমন বারণ নহে, 
দেশে মাওয়! হইল নিতান্ত ॥ 





রিগ্ঠার শ্বগুরালয় গমনার্থ মাতৃ 
নিকট বিদায় প্রার্থন!। 
কবিবর কহে বা, কহ যত তাল জানি, 
চিত্তে কিন্ত প্রবোধ না মানে। 1 


শুন শুন কুরঙ্গাক্ষি, সতা কৃহি প্রাণ সাক্ষী, 
যাতনা যেমন সেই জানে॥ 


কবি কহে প্রবে।ধির।, শন শুন প্রাণপ্রিয়, 
মহাগুরু জনকজননী। 
শান্তর সিদ্ধ কথা এহ, যা হতে ছুল্লভ দেহ, 


বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি । 


সন্জানে তাজিলে তন 


লরকালে লয় গঙ্গাতীর! 

ধন্য মানে নিজ জন্ম, 
গয়াআদ্ে সাথুক শরীর | 

মম সম ছ্.পুত্রত ধর |মগুলে কুত্র, 
লোকভয় ধর্মভয় নাই। 

বৃদ্ধ পিতামাতা ঘরে, শোকে দেহ ত্যাগ করে, 

রি কুবুদ্ধি কি লওয়াল গেসাই॥ 

৬ ভাষ যাব দূর, থাক নিজে পিতৃপুর, 

ই কিছুকাল কর সৃখভে।গ। 

হও তুমি পুত্রেবতী, নিষ! যাব পরে সতী, 

৭... কিন্তু ছংখ সম্প্রতি বিয়োগ ॥ 

সয়েশ কেশ কথা, মরমে পরম ব্যথা, 

অভিমানে. উঠিল অমনি। 

যুগে গলিত নীর, গজেক্্সরগমন ধীর, 

রং গতি যথা বৈসেছে জননী | 

হত ছুঃধিতা দেখি, রাণী বলে বাছা একি, 

? নলিন-নয়নে কেন নীর | 

সকার সনে কৈলা দবন্ম, কে কহিল কিবা! মন্দ, . 

ফাটে বুক প্রাণ নহে স্থির | 

্ায়ের মাথাট খাও, মাগে মুখ তুলে চ1ও, 
মনের কি ছুঃথ নাহি জাণি। 

বিস্া বলে কিবা কব, নিশ্চয় জামাতা তব, 

ৃ দেশে যান মাগি গে! মেল।নি ॥ 

সদা পুটাঞজলিপানি, শ্রীকবিরঞ্রন-বণী, 
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে। | 

ভবসিদ্ুপার হেতু, অভয়চরণ সেতু, 

*.. উমা আম! উরহ মানসে । 


রাণীর প্রতি 1ৎগ্ভ।র প্রবোধবচন। 


এ কথ! কহিল যদি মুনি-মনোহর! | 
মহীপতি-মহিলা মুচ্চিত পড়ে ধরা। 

চেতন পাইয়া কহে কহ চন্ত্রমুখি | 
মাতৃহত্যা-ভয় বাছ! নাহি একটুকি | 
কেমনে এমন কথ! কহ তুমি ঝিয়ে | 
বিষেশে পাঠায় তোমা অভাগী কি জীয়ে | 
দশমাঁস গর্তে বটে দিয়াছি গে! ঠাই । . 
পাইরাছি যত কণ্ঠ তাঁর সীমা নাই | 


প্রসাদ-পদ্দাবেলী । ৫১ 


৪ 
পালিলাম এতকাল নিত্য চিত্ুমখৈ । 
এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়। মুগে॥ 
তোমার নাহিক (দোষ বিধাত! নিষ্ট,র। 
শঙ্কা নাই তাই বিদ্যা! যাবে এতদুর | 
হরি হরি কারে কৰ ললাটের লেখা । 
জীবনে মরণে বুঝি জর নাহি দেখা । 
বিদ্যা বলে মাগে! তুমি থে কহ প্রমাণ। 
ধৈর্যযাবলম্বন করে আছে যার জঞান। 


কার পুত্র কার কনা কার মাতাপিত|। 
মর্ধর মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র-ছুহিতা ॥ 
বিষম যাহীর মায়া সংসারবা।পিনী। 
কৌতুক দেখেন কর্মভোগ করে প্রাণী ॥ 
বেদেতে বিদ্বান্‌ বেদব্যাস মহামুনি। 
মায়াতে ভূলিলা তে২ শানে হেন শুনি! 
শুকদেব জন্মিলেন তাহার তনয়। 
স্থখছুঃখহীন তন্ন জানী মহাশয় | 
ভূমিগত হবামাত্র শকন্ে প্রস্থান । 

ফের ফের বলে মুনি পাছে পাছে যান | 
কত দুরে নারীচয় করে জলবীড়া। 

নগ্ন তার শুকে দেখি না করিল বীড়া 
কালগৌণে তখ। উপস্থিত বাসমুনি। 
সলক্জিত! কুলে উঠে ঘত সীমপ্রিনী | 
কাপে গুরু উর চ।র বদন পড়িল। 
কৃতাঞ্চলি খুনীন্ত্র নিকটে ঈীড়াইন ॥ 
হাদিয়া কহেন মুনি এই কোন কণ্ধ। 
ৰুঝিতে না পার তোম। সবাকার মন্দ! 
মুব। পুত্র গেল, মোর এই পথ দিয়া। 
লজ্জ! না পাইল! মনে সে জনে দেখিয়া । 
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়! এত লঙ্জা। 
বননাদি গরিল! ধরিলা পূর্ব সজ্জা | 
সবিনয় কহে তারা শুনহ গেসাই। 
মহাবোগী শুকদেব যাহাজ্ঞান লাই ॥ 
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয়। 
তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জাতয় | 
স্থতন্মেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চা ॥ 
শুক নাহি ভাবেন কেন পাছে তাত। 


লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজ পুরে। 
প্রবোধ জন্সিল চিন্তে থেদ গেল. দুরে ॥ 


ৰীরসিহ নৃপ্রধান; 
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহী, 
হৃদয়ে পরম বাণা, 


স্বপ্ররূপ কন্যা গুল।, 


সর্বশাস্ধিজ্ঞ মুনি তার এত ভ্বাল!। 
কি দোষ তোমায় মাগো তুমি ত অবল1 
নিবৃতিমার্গের কথা কহিল।ম মাত।। 
রনৃত্বিমার্গের টি সথজিলা বিধাত। | 
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ । 
কন্যাপুত্র জন্মিলে কেবল কণ্টডোগ । 
তুভ্যমহং সং্প্রদদে কহিলে বচন। 
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন। 
পরপুত্র জননী গে হয় হত্ত।কথা। 
শান্দথ্ে কহে রমণর মহাগুরু ভত্তা ॥ 
রাখ কহে চক্ত্রাণনে তুমি রম।সম। | 
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুদ আছে ক্ষম! | 
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শান্গনী। 
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত ! 
জল শৈবালের প্র।য মন নহে স্থির! 
কে বিবেক গুণে বিদরে শরীর । 
পুঁনরপি কহে বিছ্ু! মন কর পড়। 
শোকে সন্ঘধন়লেপ শোক পাপ বড ॥ 
সজলনয়নে কহে যন সঠচরী। 
ছাড়িয়! মমত| তৃমি গাবে কি ছবি ॥ 
কেদ্দে কহে বিমল! কমলা “5 না9 1 
জন্ুশোধ দেখি চাদ্ধুখ তুলে চাও । 
সঙ্গে যাবে যারা ঠারা মহনবদন। 
যেনাশাবে কত কৰ তাহার যঙল : 
রাজার নিকটে রা কহে ননবিশেন। 
ছুহিতা মামাত] 'চৰ শগ্ঠ মান দেশ ও 
জীকবিরঞজন কহে করি বৃতাঞ্জলি । 
প্রীরামদুল।লে মাত। দেহ পদধলি ॥ 


বিদ্যানহ বন্দরের স্বদেশগমন 


শুনিল। জ;মা ঠা মান, 
হায় হায় রোদন বদণে।' 

েদ করে রহি, রহি, 
বিধাতার এই ছিল মনে । 

কহে কণ। যাব কোপা, 
কার কিছ! কে লদ্নে চলিল। 

ভেঙ্গে গেল ধূলাপেলা, 
শোকশেল হৃদয়ে পশিল ॥ 


৫২ প্রসাদ-পদীবলী 1 
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ক্গণকাজ মৌনে থেকে, হুদার জামাত! ডেকে, | হন্দর মুদার নাম, দেবীপুত্র গুণধাম, 
স্তব করে বাক্য সকরণে। , অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুথে। 

বাপ এই বৃদ্ধকাঁল, ভাল তব এাকুরাল, | দশদও মাত্র দিবা, দম্পতী শ্মরিয়া শিবা, 
বিহিত করহ নিজ গুণে | ... রথে উঠে চলে দেশমুখে | 

দিল।ম সকল রাজা, চেষ্ট। গাঁও রাঁজকার্যা, | গ্রামবাসী যত লোক, সকলের মহাশৌক, 
আনাই তোমার মাতাঁপিতা। |... সখীচয় চিত্রিত পুতুলী। 

বেহাই বেহাই স্ুণে, যাইব উত্তর মুখে, | শোকে বুক নাহি বান্ধে, রাজা রা দোহে কাদ্দে, 
তুমি রাজ! মহিষী ছুহিত| | "*  কলেবর ধুমরিতধূলি 

শ্বশুরের সন্নিকটে, কবিবর কহে বটে, | দর্শ দিবসের পথ, - দশ দণ্ডে যায় রথ» 
স্বরূপ কহিল! মহারাজ । ₹ ত্বরা করে গুণের গরিম]। 

কিন্ত একবার যাই, দেখি বন্ধু বাপ ভাই, | বিশ্কা। বলে প্রতু ক্রোধ, তাজ দেখি জন্মশৌধ, 
না যাওন ভাল নহে কাজ] " - ৮. জনকের অধিকার সীমা ॥ . 

সহ সত শুন শুন, আগমন শীগ্র পুনঃ | এস্কাইল দেশ নানা, দূরে স্বাধিকার থানা, 
হবে তব রাজো মহাশয় ... মনে মনে পরম কৌতুক । 


সন্প্রতি বিদায় মাগি, আম! ফৌহাকার লাগি, 
বৃখ শোক করই হৃদয় ॥ চি 


বরাতে নাহিক কাজ, সারথিরে যুবরাজ, 
৮. কহে রাখ রথ একটুক ॥ 


'অগরাহে রায়, অতি দূরতর যায়, | ধর্কৃহেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল, 
সে যেমত ছাড়া নহে মূল। থ ;  কৃত্তিবাম তুল্য কীর্তিকই। 

অনামত ভাব প|ছে, মানস তোমার কাছে | দক্ঈগীল দয়াবস্ত, শিল্ণ শান্ত গুণানন্ত, 
থাধিল গমন সেই তুল॥ ,. প্রসন্লা কালিকা কৃপামই ॥ 

দানে রাজ কর্ণতুলা, দিল! দ্রব্য বহুমূলয, |. সেই বংশ সমুস্তব, পুরুষাথ কত কৰ, 
ছত্র গজ রখ দাঁম দাসী । ".. ছিলা কত কত মহাশয়। 

হাজার সোয়ার সাথ, হাঁমরাই নিশানাথ, অনচির দিনান্তর, জন্গিলেন র।মেশ্বর 
আনন্দিত কবি গুণরাশি | দেবীপুত্র সরলহদয় 

কনা! কোলে করি রান, কহিল গদগদ বাণী, | তাঙ্গজ রামরাম, মহাকৰি গুণরাম, 
তুমি রাজলক্দ্রী ছিলা মাতা । সদা! যারে সদয়! অভয়! । 

ছাড়িয়া চলিল। দেশ, বুঝি পরমাযুঃ শেষ, | তদঙ্গজ এ.প্রসাদে, কহে কালিকার পদে, 
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা] কৃপামযি ময়ি কুরু দয়া] 

শতিপ্রণ! শান্ত উক্ত. তোমা ৰুঝাবার শক্তি, রর . 
তুমগ্লে আর ক।রু নাই॥ | চে 

কিন্ত বাবহার আছে, তেই গে তোমার কাছে। 
গোটা ছুই কথা বাছা কই। [ স্নরকে আনয়নার্থ ঠাহার পিতা 

পুরে গুরুলোক যত, তাহা সবাকার মত, 
হবে রবে মানায়ে সেবায়। মাতার প্রত্যুদগমন | 

দয়। পরিজন প্রতি, যার থাকে গুণৰতি, অধিকারে উপনীত গুণমিদ্ধুহ্থত। 

মেই সে গৃহিখপদ পায়। শীঘ্রগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দুত ॥ 

জনক জননীপদ, ধার করে সগদ্গদ, দুতমুখে নরপতি গুনি শুভ ভাষ। 
কহে বিষ্তা' সজল নয়নে । স্বত যেন পুমরপি গায় জীবন্য!স॥ 

এই তুমি, জন্মদাতা, নিকটে বটেন মাতা, আনন্দের ওর নাহি বাছ তুলি নাচে। 


ছুঃশিনীরে যেন থাকে মনে ॥ অমনি উঠিয়া! গেল মহিষীর কাছে। 


প্রদাদ-পরদাবলী। 


হাসি কহে কি কর কি কর ভাগাবতি। 
পুত্রবধূ দেখ শিয়া উঠ শীপ্রগতি | 

রাণ ৰলে প্রতু তুমি কি কহিল! কোথা । 
সুন্ার উণেয নিধি বাছ! মোর কথ| 1 
আর কি এমন দিন আম।র হইবে। 
াদমুখে মা কথাট হদ্দর কহিবে 1 
পুরবাসি-সহ রাজরাশী রথে উঠে। 

বাল বৃষ্ধ যুব! লোক পাছে পাছে ছুটে 
সৈম্তকোলাহল শবে কর্ণে লাগে তালী। 
কাড়! সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালী। 
প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি যৌড়া যৌড়া। 
লক্গরের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া ॥ 
ঘন ঘন ভঙ্কা! শঙ্ক। রিপু চমকিত ॥ 
উড়িছে পতাকা মিতাঁসিত রক্ত গীত । 
কটকের পদতরে কম্পিত মেদিনী। 
ফুকারে নকিব জয় কৰঝ।লবদনী। 
স্বগৃহে শয়নে হৃখে ছিল মহগাত্র। 
উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবানাত্র ॥ 
পথ করে পরিক্ষার চিত্তে কুতৃহলী । 
দেধারি রোগিল চার জরীরামকদলী ? 
আর্শীগাযুক্ বারিপূর্ণ হ্বণ্ঘট। 

শী করে স্থাপন ্রীগৃহ দগ্নিকট | 
পিামাত। দেখি কৰি নামি হুমিহলে । 
নাষ্ঠাঙ্গে গ্রাম করে ব€ দিয়া গলে ॥ 
সন্তোবসাগর মধ্যে ভাসে রাজরান। 
পুত্র কোলে করে দেহে প্রসারির। পাণি॥ 
নে ল্ময় যত সখ কথায় কে কবে। 
দহ বদন হয় কৈতে পারে তবে ॥ 
স্বিুণ উলে প্রেম নিরপিয়া বধু 
বঘনে চুম্বতি রা-। মুখরাকাবিধু ! 
শ্বীকবিরঞ্ণীন কহে কালী কুপামই। 
আহি তুয়। দম দাস দাসীপুত্র হই। 


সপপস্ম 


বিগ্ত'কে দর্শনার্ধ পুরবাঁসিনারী- 
গণের আগমন । 


মঙ্গলীচরণে কুলাচার যত ছিল। 
পুত্রবধূ নিয়! নিঙ্গ গৃহে প্রবেশিল ॥ 


নৃপ শুভক্ষণে। ৬ 


ধরে ছএ্র দণ্ড, 


গুধসিদ্ধু দয়াসিন্ধু কপ তরুরূপ । 
রতন ভাঙার বিতরণ করে ভপ | 
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে। 
পরম্পর সকলে সকল বার্তা কছে | 
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্ীগণ । 
জনে জনে দিল রাণী রত্রসিংহ।সন 
আদন থাকুক আগে এসে শুন রাণী। 
বধূ তৰ কেমন দেখাও দেখি আনি! 
কুতৃহলী পদধূলি শিরে বাধে সতী! 
মকলে কহেন ব।ছ! হও পুত্রবততী 1 
করে ধরে টেনে নিয়া বসীয় নিকটে । 
হামি হাসি কহে ঘরভরা বউ বটে ॥ 
কোন রম! বলে বুঝি পচ মাস পেট । 
মরমে লঙ্জিতা ধনী মাপা করে হেট ॥ 
মুখফোণাড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঙ্গাল। 
1ইবড় ব্বপঘরে ছিল এহকান | 
বয়োধিক| কেহ কহে ব্রণ বনিহা । 
৬ নেয়ে সামান্ত নহে পরন পিতা | 
পণ ছিল শাগে যেবা করে গর!ভব । 
ভারে দিবে বাল| মাল মেই হবে ধব 
নিরখিয়া নব বধু দ্বিজবধূচয়। 
মকলে সদনে গল “য় ধরদয় 7 
জণদীশ্বরাকে কুণ। কর মহামায়া। 
মম।নুজ বিশ্বদ!ণে দেহ পৰ্ছায়া ॥ 
নে গাওয়ায় ব্ৰ। গায় হাহার ম্ল। 
নায়ক সহিতে শিবা করহ বুশন 1 
ধন] দ।রা এগে হাক প্রচাদেশ হরে। 
আমি কি অধম এত বিনুধ আমারে ॥ 
দন্মে জনে বিকায়েছি পাদপত্মে তব | 
কহিৰার কণ। নহে বিশেষ কি কব ॥ 
প্রসাঁদে প্রসন্ন হও কালী কৃপানই । 
আমি তুয়। দানদাল দাসীপুপ্র হই! 
স্বন্বরের স্বরাজ্্যাভষেক এবং 
বি্ভার পুল্রোংপন্তি। 
রঃ দিহ!দনে 
পুত্রে করে অভিষেক | 
সরণী রহ্াথও, 
সন্মন প্র্সা যতেক ॥ 


৫৪ প্রসাদ-পদীথলী | 
বামেতে মহিষী। পরম রূপসী, | যেমন জনক, তেমন বালক. 
গৌড়াধিকারি-ছুহিতা উভয়ত মহাকবি। 
মনে বাদি হেন, রামচন্্র দেন, | কালী'গদতলে, পরীপ্রসাদে বলে, 
সঙ্গে শশিমুখী সীতা! ভবে ত্রাণ কর দেবী ॥ 
কবিরাজ রাজা, পু সম প্রজা, রা 
ডগ জরাগ্রন্থ টি দারা সহ ত্রস্ত বর বাকা এ 
৫ টি ঠ £ 
কৈল! বারাণীবাস॥ ৮9517 
বিদ্যাৰন্তী সতী, প্রনবে সন্ততি, ত্রমে ক্রমে বয়ঃক্ম ত্রয়োদশ বর্য। 
সাথী শুর ত্রয়োদশী । জনকজননীচিত্তে জন্মে মহীহ্্ধ | 
অঙ্চেদ হুন্দর, রূপ মনোহর, |. মিবাহ দিলেন কুলে তুল রাজকন্ত। । 
যেমত শরদশশী ॥ রূপবতী গুণ্বতী ধরাতলে ধন্য] | 
রি নিরধিয়। কবি, |. কতকাল গৌখে মনে জন্মিল ভাবনা । 
তনয় তনু নেহালে। গুঁরিমধ্যে থাকে ই$ দেবতা স্থাপন! । 
মন্দ মন্দ হাসে, এই মনে বাসে, গাঁথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিশ্ঃুপদ্। 
যেন দীগে দীপ হলে ॥ চতুর্দিকে পুপ্পোগ্ঠান সন্গিকটে হব 
করে রিশুরণ, রতন বস, পাধাণে নির্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণ! : 
বৃগ্তর ঘোটিক ধেসু। রঃ শবারায! দুক্তকেশী বসনবিহীনা ॥ 
মহা করুহলী, শিরে দিল তুলি, সগযালাবিভূষণ! থড়া-মুওধর। | 
_ লক্ষদ্বিজ-পদরেণু ॥ ধাঁমো বরাভয় ত্রঙ্গময়ী পরাৎপরা ॥ 
জ।তদিনাবধি,* কুলাচারৰিধি, অসংখ্য মহিষ মেয ছাঁগ নান! বলি। 
করে কবি গুণধাম। ক্নকচম্পক দিল চরণে অঞ্চলি | 
য্ঠ মাসে সুখে, অন্ন দিল স্থথে, উপহার দ্রবা তার দীমা কব কত। 
পদ্মনীভ রাখে নাম । সপ সপ পর্বাত প্রমাণে শ্রদ্ধামত | 
পঞ্চম বৎসরে, কর্ণবেধ করে, : তথাপিও কদাচ প্রফুল্ল নহে চিন্ত। 
বিষ্ঠারন্ত শু দিনে। ৃ শব সাধনার্থে থেদ করে নিত নিত্য £ 
সপ্তদিন মাত্র, লেখে তালগত্র, শ্রধত্েে সঙ্গত করে চণ্ডালের শব। 
পঞ্চাশত বর্ণ চিনে ॥ সাধকেন্্র ছন্দর সাহস অসন্তব ] 
বালক স্বরায়, বাকরণ সায়, |. ভৌমবারযুত! কৃ চতুদদখী নিশি। 
ভাটি অভিধান গণ । শ্বশানে চলিল। মঙ্গে মহিবী রূপসী ॥ 
রঘুক্মারাদি, সাঙ্গ হল যদি, |. বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত । 
অলঙ্কীরে দিল মন। গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব বাস্ত | 
কৃপা্দিতা চণ্ভী, পাঠ করে দণ্ডী, জাত নহি বলে কেহ না করিবা হেলা ! 
তদন্থ কাৰাপ্রকাশে। বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেল! ॥ 
্যায় শরস্ত্ে যুণ, কত কব গুণ, ম্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই। 
কবিচিত্তে মহোলাসে | ভঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু কয়ে যাই! 
জোতিষ পিঙ্গল, মাঙ্থা পাতঞ্জল, অকর্তবা হেতু কত ব্যতিক্রম হবে । 
মীমাংসা বেদান্ত তন্র। আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে | 
কৌন ক্ষোভ নাই, জননীর ৮াই, জ্রীকবিরঞ্রন কহে কালী কৃপামই। 
নিল একাক্ষরী মঞ্। রা আমি তুযা দাস দাস দাসীপুত্র হই ॥ 


প্রসাদ-পর্বাবলী । ৫৫ 


পূর্ব উক্ত স্থানে গেল কৰি শীপ্বলতি। 
সামান্ত।ধে্য সববিধান করে মহামতি 1 
যাঁগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্তর। 
সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যত 
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী। 
পূর্বদিক্‌ ক্রমে পুজে কবি শিরোমণি ॥ 
পুর? উক্ত কমে বলি দিল নরনাথ ॥ 
পুষ্প!্লিত্রয় দিয়া করে প্রণিপাত। 
বরার্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে। 
যে চাত্র বচন কছে মহ! কুতৃহলে | 
অথোর মঙ্কেতে শিখা বন্দে ততক্ষণ । 
স্ুদশন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ ॥ 
ভূভশুদ্ধিন্থাস সারে ত্বরায় ত্বরায়। 
জয়হুর্গ। মঞ্রে দিক্ষু সমপ ছড়ায় ॥ 


ভিলোহমীতি মন্তে তিল ফেলে সেই । 


তদস্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ॥ 
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন। 

আছে যে প্রকার তহ্ইনারের বচন | 
এুলে থড়েগ বগ্ডে সর্দাঘাতে কি কুন) 
বষ্টি বিদ্ধ জলে স্বৃত গা উত্ত তস্তে | 
কিন্তু ঘে সে ঘায় মরে না লবে দে শব! 
বলেছেন গে!-বিপ্র স্থীরাপা গ্রান্ত ভব ॥ 
সশ্মখ সংগ্রামমধ্য নঃ যে শরীর । 

সে শৰ প্রশস্ত লবে হবে যেবা ধীর ! 
সর্বদ| না লবে ভাই শব পদুঠুষিত। 
শাগ্তমত কণ্ম করে যেজন পণ্ডিত ॥ 
মুলমহ্ পাঠ করে পুজাস্থানে নিল। 
উক্ত নস্্ে হুকৌতুকে জলবিন্দু দিল ! 
পুষ্পাঞরনিত্রয় দিয়! পুলচ্চ প্রণ|ম। 
বিবেশেতি ময় পাঠ করে গুণধাম ॥ 
ক্ষালন প্রশস্ত শব সুব1সিত জলে । 
নববস্ত্রে পরিফার কৈল কুতুহলে ॥ 
ধূপেন ধপেতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন। 
মেইমত চম্দনাদি করিল লেপন। 

রক্ত আভ। হয় যদি চন্দন লেপিতে। 
শবে করে ভঙ্গণ সাথকে আচম্থিতে ॥ 
নিজ করে যত্তে ধরে শবকটিদেশ। 
পুজাস্থানে নিল মহা সববুদ্ধি নরেশ ॥ 
ততঃপরে কুশশয্যা করে সুণনিধি। 
কর্বংশির রাখে শৰ আছে য্বো৷ বিধি 1 


এলাইচ লবঙ্গ কপূর জায়ফল। 
তাদুলাদি শবমুখে দিলেক সকল ! 
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ । 
ততপৃণ্ঠে চচ্দনে লিখে চিত্তে মহা সুপ | 
ৰাহমূল কটিদেশ পরিমাণ তার। 
চতুর মধ্যে পল্ম তাহে চতুর | 
দলাষ্টক সম্বলিত মধো পৃঠে মন 
লিগে কবি তঃমত জ্ঞাত মদ বহ ॥ 
নিষেদন যাবতীয় গত নিকটে : 
ভিন্ন তনে কিপ্ত এই কথা বাক বটে ॥ 
উপদ্রব বগ্তুপি জন্ম।য় শঃ করে| 
নিষ্টাবন দিবে শবে ক$দেশ ধরে | 
তছপরি রন্তকম্বলাদি দিবা(সন। 
শীঘগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন ; 
ধঞ্জকাঠ দ্বাদশ গলি পরিমাণ । 
দ্দিঙ্ষ পূর্বমত গাঁগে সনে স্থান) 
'জাদি দেবা পূঙ্গে হ্বামিনম্থে ধনে । 
ব্রি্র নিবারণ করে মহা সাবধ।নে " 
চতুঃষষ্টি ডাকিনী যোখিনী পণ ঘহ। 
সবাকার পৃঙ্জা কৈল ঙ্চিবুক্ষ সহ] 
মূলমন্ত্রে শবানন পৃঙ্ছে মহাকবি । 
গোটকারোহণ মে বৈসে যেন রৰি 
স্বকীয় চরণতলে দিল কুপ।শন। 
শবকেশ ধরে করে মুটকাবন্ধন ॥ 
গুরুদেব গণপত্তি দেবীকে প্রণাম। 
বডঙ্গগ্া সাদি বত কৈল প্র।ণায়াম ৭ 
ক্ষেপ করে দশদিক দোষ বিষমিনে । 
তদগডে সঙ্গ কৈল উদ্ানিহ মনে ॥ 
অধাাদি স্থাপন করে শ্বধুটকায়। 
আমন পৃষ্তিয়া পাঠ পুঙ। কৈল হায় ॥ 
তদন্তরে পুজে দেবী হুখে শভিরূগ । 
শবমুণে কৌতুকে হরণ কৈল টপ ॥ 
ততঃ শব ছুলিলে নপুখে দাড়াইয়া ! 
বলেমে ভারতি মন্ধ গড়ে হাত হৈয়। ॥ 
প্ঙ্থত্ে বান্ধে কৰি যুগল চরণ । 
শবপদতলে যহ লিপিল ত্রিকোণ ॥ 
শবকরধুখপাণ প্রনন্রে প্রসাযা । 
তছুপন্ধি বুশানন রাগে যাহে কাযা? 
তছুপরি পিএ পণ নৃপাত নিধায়। 
পুনঃ প্রাণায়াম করে ভক্তিযুক কায়॥ 


৫৬ প্রসাদ-পঁাবলী 1 


শিব শিবা গুরু ভাবে হৃদিমধ্যে দেবী । 
মহাশঙ্থমাল| জপ করে মহাকৰি ॥ 
করে অসি রূপসী মহিষী প্রেমমই। 
কিছু দূর থাকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ॥ 
কহেন করুণাময়ি থাকি বিমানেতে। 
দেহি মে কুঞ্র বলি আশু ধারাপাতে ॥ 
দৈববগ শুনি কহে কবি শিরোমণি । 
হাদ! “হে দিনান্তরে দাস্ত।মি জননি ॥ 


মহ। মায় মহাতুষ্ঠা মহাকবি প্রতি । 

বর বুণুবরং বৃণু সঘনে ভারতী ॥ 
নলিননয়নে নীর নিরথিয়। ইষ্ঠ। 

প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভী& ॥ 
ধরে ধরা ধরপুত্রীপদ কবিবর । 

ধরাতলে ধরাপতি ধুলায় ধূনর ॥ 

হন্দর স্ুষ্ধরে কহে সুধাধিক উদ্কি। 
দণনে তোমার মাগো চতুর্বিবধ মুক্তি ॥ . 
নাহি চাহি কুগ্তরালী বাজিরাজি রাজা । 
জায়পতা দাসদাসী বাসি কিব! কার্ধা ॥ 
মনোমম হংস পাদপয্মে বিহরতু। 
শঙ্গীকার কৈলা মাহা তথান্ত তথাস্ত ॥ 
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি। 
নবেমাত্র ত্বরা এক বর্ণ ভবিষ্যতি ॥ 
বরাঙ্গণে করিবে বেদবহিষ্কুত কর্ম । 
অধব্বণা রাজা হবে রাজা শুনাধর্ম ॥ 

অঠ বষে রমণার জন্মিবৰে অপতা । 
মিথ! কথ| বিনে লোক নাহি কৰে সত্য ॥ 
তবলা চঞ্চল! চল। মন্দ ফল হবে । 
ভমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে ॥ 
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই। 

সীত্ঘ মৃত হয় যার পুণাধাম সেই 
সাবধানে শুন পুত্র সব্ব কথা কহি। 
শ।পতর্ তোমা দেহাকার জন্ম মহী॥ 
বিগ্ঠাবতী হারাবতী তুমি মালাধার। 
নম পুজা প্রকাশাবে হইয়াছ নর 
শাণান্ত নিতান্ত পুর পূর্ণ বটে কাল । 
পুনরপি স্থানে করহ ঠাকুরাল'। 

গত কহি কৈলীসশিখরে গেল! দেবী । 
মনে মনে আপনাকে শ্ল।ঘ্য মানে কৰি 
লভিল উত্তঘা সিদ্ধি ধরণীভূষণ। 
পুরমধো তিন দিন রহে সঙ্গে পন | 


সেই তিন ছ্বিসেতে আছে কত জ্বাল! । 
সঙ্গীত শ্রধণে সাধকেন্দ্র হয় কাল। ॥ 
নিত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক। 
যদ্দি কিছু বাক্য কছে তবে হয় মূক | 
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ । 
অকর্তবা বিপ্রনিদ্দ|। হবেক সপক্ষ | 
এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর | 
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর ॥ 
জীকবিরঞনে মাত। হও কৃপামই। 
আমি তুয়। দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


শশী 


পুত্র পদানাভকে রাজ্য দিয়! বিদ্কা 
সুন্দরের স্বর্গারোহণ। 


্তুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে ধীর । 
দ্মিরাজিত তেজোয় মেমত মিহির | 
ফুলপুরোহিত ডাঁকে মহাহ্্যুক্ত । 
মলিক্গ রাজ্যে নিজপুত্রে করে অভিষিক্ত ॥ 
ধিরলে বালক প্রতি কহে রাজনীত । 
শিশু কিন্তু সর্ববকা্ধেয বটহ পণ্ডিত ॥ 
আমার কর্তব্য কর্ম তেকারণে কহি। 
এইরূপে পালন করহ হুথে মহী ॥ 
পরস্থী জননীতুলা! থাকে যেন মনে ! 
কদাচ না! লোভ যেন হয় পরধনে | 
একান্ত বিহিত নহে মানি-মান-ভঙ্গ ৷ 
জব্ধ ধন্দ নষ্ট তবে যৰে নীচসঙ্গ ॥ 
নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌরধা। 
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য | 
ব্রাহ্মণ মামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞা বটে। 
সাবধানে রবে ধরামর সন্িকটে ॥ 
ভবানী শঙ্কর বিশঃ এক ত্রদ্গ তিন । 
ভেদ করে সেই মুঢ় জন শ্রজ্ঞাহীন॥ 
গুরমন্ত্র ইঠ্দেব পরমায় ধর্ম । 

ব্যক্ত কর! মত নহে এ সকল কর্মা 
গুরু আজ্ঞ। বিন! শিক্ষারণ্ডর করে ষে। 
গুরু ত্যাগে ষে পাপ সে পাপ লতে সে 
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে যায় যথা তথ|। 
সেই মন্ত্রে কদীচ নী করে গুহা কণা ॥ 


প্রসার্দ-পদাবলী । 


পদ্মনাঁভ কছে এ কণীয় কিবা লাত। 
বুঝিতে না পারি মহাশয় তব ভাব! 
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে | 
শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রধার। বহে 
পর্দতের আঁড়ে পিতা আছি এতকাল । | 
এ শীপ্ ছাড়ি যাব। একি ঠাকুরাল | 
এককালে পিতামাত। বিয়োগ যাহার। 
পৃথিবীতে জীয়। সুথ কি ছার তাহার ! 
পুনঃ কহে সুদ্দর নৃপতি বিচক্ষণ । 
হা অবশতান্তে বা নিতান্ত মরণ" 
কার ম।তা কার পিতা কার অধিকার । 
বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিতা সংসার । 
মান্ধ।ভা প্রভৃতি যত ত্যজিয়াছে দেহ । 
ভমগুলে পুত্র চিরজীবী নহে কেহ | 
কালক্রমে কহ কে কালের নহে বশ । 
জ্ঞনী তুমি থেদ কর এ তবঢ় রস॥ 
ক'লীগদ সার কর জপ কালী নাম। 
গ্রলে!কে গমন ন| হবে যমধাম ॥ 
কহ মত কহে পুরাণের কথা নানা। 
বন ঘরে করে কৰি তনয়ে সন্বন! ॥ 
গান বিষ্ঠায় হইল যে যে কথা। 
কছা নাতি যায় তাহা মর্শে লাগে বাথা॥ ণ 
দেই দিন বহে রাজ। রানী উপবাসী। 
প্রাতংল্ান করে গুণবতী গুণরাশি। 
দেবীপ রমধো চাঁর বিদ্বৃক্ষ তলে । 
ঘোাসনে দৌহে তথা বৈসে কুতুহলে ॥ ] 
সদাহ্নাৰে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান। 
শোগবলে এককালে দেহে তাজে প্রাণ ॥ 
ধরে পর পূর্ব কূপ কলেবর। 
শাচিলা যেমন হারাবতী মালাধর ॥ 
ভন্ু সঙ্গে রঙ্গে মাতা চলিলা বিমানে । 
নুর্তেকে উপনীত শিব সন্গিধানে ! 
রহ্রসিংহ।সনমাঝে পার্বতী শঙ্কর। 
মালাধর হারবতী ঢুলায় চামর ॥ 

জে-৪। তগ্রী ভবানী সাক্ষ।ৎ লক্ষ্মী দেবী । 
শার পাদপন্ম আমি রাত্রিদিব! সেবি ॥ 
নুপ্রীপতি ধীর লল্দ্ীনারায়ণ দাস, 
পরম বৈষ্ব কলিকাতায় নিবাস ॥ 
ভাখিনেয় যুগ জগন্নাথ কুপারাম। 
আমাছে একান্ত ভক্তি সব্বগুণধাম | 


৫৭ 


সর্বাগ্রজ ভগ্ী ৰটে গ্ীমতী অস্থিকা । 
তার ছুংখ দূর কর জননী কালিকা ॥ 
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয ভাত! । 
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা | 
জগদীশ্বরীকে দয়! কর মহামায়। 

মমানুজ বিশ্বনাদে দেহ পদছায়। ! 

জীকবিরপ্রনে মতা কহে কৃতাগ্রলি। 
শ্লীরামছুলীলে মাগো! দেহি পদ্ঃল্গি | 


"ইতি জাগরণ সমাপ্ত। 


অষ্টমঙ্গলা । 


নমো]বিশ্ববিভাবিনী, দক্যন্ত বিনাশিনী, 
অনমিল| পর্বাতেশ ঘরে? 

কাষ্টিকের অন্ম হেতু, 
তদবধি অনঙ্র।থা! ধরে | 

ছুরস্ত মতিয|সর, নান দর্প কৈলা চুর, 
লীলায় হইল। দশ | 

মহিমমদ্দিনী নাম, মেউুবন্ছে প্র নাম, 
প্রকাশিলা শারদীয় পুজা ॥ 

ওন্ত শিশুশ্বের গর 


ভম্মরাশি মীনকেড ॥ 


মুখ সমারে গর 
শন্ডি লঙহে রণ সমাধি । 

বঙ্গমূয়ী পরাৎগরা। জন আরা মৃত হরা, 
তব তম না জানেন বিধি 

বিধি হরি ভ্রিলে।চনে, মহাকাল 
খতসাত প্রথমতঃ সায়া ॥ 

শেষে জালে কুপালেশ, গত লাবতীয় ক্রেশ, 
দিল। পদসরদিজচ্ছায়। ॥ 

নৃপতি বিকরুদাদিভা, তোম! পৃঙ্ছে নিহা নি, 
লিল রম] ভানুমন্তী। 

তুমি আদ্য।শক্ষি শিবা, মুঢ়মতি জানি কি] 
কৃপাময়ি অগতির গতি? 


৫৮ প্রসাঁদ-পদাধলী । 


মালাধর হারাবতী, শ।পে জন্ম বন্থুমতী, 
ব্রতকথ। জগতে প্রচার । 

কালক্রমে তাজি প্রাণ, পুনরগি পরিত্রাণ, 
কেব! ৰুঝে চরিত্র তোমার ॥ 


ধন হেতু মহাকুলঃ পূর্বাপর শুদ্ধমূল, 
কৃত্তিবাস তুলা কীন্তি কই। 
দানশীল দয়া বন্ত, শি্ঠ শাম গুণানভত, 


প্রসন্ন। কালিকা কৃপামহ 1 


ূ 
ূ 


সেই বংশে সমুস্তব, পুরুষাখ কত কব, 
ছিলা কত কত মহাশয় । 

অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, 
দেবীপুত্র সরলহৃদয় | 

তদজজ রামরাম, মহাকধি গুণধাম, 
নদ ঘারে সদয় অভয় । 

তদঙ্গজ এ প্রস।দে, কহে কালিক।র পদে 
কৃগাময়ি ময়ি কুরু দয়! ॥ 





 জুচীপত্র। - 


অনুক্রমণিক! 

রামপ্রসাদ্দের জীবন বৃত্তাস্ত ও রানির বিবরণ 

রামপ্রদাদ চক্রবত্তীর পরিচর .'. 

আু গোম্বামীর বিবরণ ও সঙ্গীতাদি 

রামগ্রসাদের ধর্শ বিশ্বাস 

শক্তি সাধনা তি 

অশ্লালতা নি রঃ 

কৃষ্ণকীর্তন 

সীতাবিলাপ 

শিবসন্বীর্তন 

সঙ্গীত 
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সঙ্গীতের নির্ঘণ্ট পন্র। 

(অকারাঁদি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত |) 

বিষয় . পৃ বিষয় 

অকলঙ্ক শশিমুধী ৪৮ [ আমায় দেও ম! ৩বিলদারী 

অন্নপূর্ণার ধন্ত কাশী ৮১ | আমার অন্তরে আনন্দময়ী 

অপরা জন্মহর! জননী ৭৯ | আমার উম! সামান্তা মেয়ে নয় 

অপার সংসার নাহি পারাপার ৭৮ | আমার ঝপালে গো তার! 

অভয় চরণ সব লুটালে ২৫ | আমার মনে বাসনা জননি 

অভয় পদে প্রাথ ৩৯ | আমার স্বুনদ দেখে যারে 

অসকালে যাৰ কোথা *, ৩৫ | আমি অই খেদে খেদ করি 


আছি ঠেঁই তরুতলে বসে * ৪১ [ আমি এত দোষী কিসে 
আজ শুভুনিশি পোহাইল তোমার ৭৩ | আমি কবে কাশী বাসী হব 
আজ্ঞাকর ত্রিনয়নে * ১৩ | আমি কাজ হারালেম 
অ।পন মন মগ্ন হলে মা! ৭০ | আমি কি এমতি রব 
আষারছুঁয়ো নারে শমন. ৫৫ | আমি কি ছুঃখেরে ডরাই 


১৮ 
৯-১৩ 
১১০১৫ 
১৫ 
১৬ 
১৬১৭ 
১৮০১৭ 
শস্িজ ৭ 
১৭-১৭ 
১৯২৩ 
২০২১ 
২১. 


পৃষ্ঠা 
২১ 
৫৬ 


ডং 
৭৩ 
৩৭ 
৪৩ 
খ্৭ 
৬৪ 
চি 
চে 


বিষয়. . * পৃষ্ঠা] 





বিষ পৃষ্ঠা | 
আমি ক্ষেমার খাসাতানুকের গ্রদ। ৩৭. | ও কে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি ৪৮ 
আমি তাই অভিমান করি | ওগো রাণি! নগরে কোলাহল ৭8 
আমি নই পলাতক আসামী : ৬৩ | ও নৌকা! বাওহে ত্বরা করি . ১৮ 
আদ দেখি মন চুরি করি | ও মম তোর নামে কি নালিশ দিব ৬৫ 
আয় মন বেড়াতে যাবি ৪ | ও মা তোর মায়া কে বুঝিতে পারে ৬৭ 
আর কাঁজ কি আমার কাশী । | ও যা হর গো] তারা মনের দুঃখ ৮২ 
আর তোরে না ডাকব কাণী $ ওরে তারা বলে (পাঠাস্তরে ) ৮১ 
আর বাণিজ্যে কি বাসনা । ] ওরে মন কি ব্যাপারে এলি ত 
আর ভুলালে ভুলব ন|! গো! | ওরে মন চড়কি চড়ক কর ৮. 
আরে তঁ আইল কেরে ঘনবরণী ৯; ওরে মন বলি ভ্জ কালী ৮১ 
ইথে কি আর আপদ আছে ফুঁ ওরে শমন কি ভয়দেখাওমিছে ৩৮ 
উপনীত মন্দাকিনী তীরে . ওরে নুরাপান করিনে আমি ৮ 
এই দেখ সব মাগীর খেলা . ক ওহে নূতন নেয়ে | ১৮ 
এই সংসার ধোঁকার টার্টি $ | ওহে গ্রাথনাথ গিরিবর হে... ৭৪ 
একবার ডাকরে কালীতার| বলে ভু | কাজ কিমাসাদান্ত ধনে ৫৭ 
এবার আমি করব কৃষি ভুত | কা কিরে মন যেয়ে কাশী ৮৩ 
এবার আমি বুঝিব হরে কাজ কি আমার কাশী" .. ৫৭ 
. এবার আমি সার ভেবেছি কাজ হারালেম কালের বশে ২৪ 
এবার কালী কুলাইৰ $২ | কামিনী যামিনী বরণে ৭১ 
এবার কালী তোমায় খাব ৬ | কার বা চাকরী করবে মন ৮৫ 
এবার বাজী ভোর হলে! 1৫ | কাল মেঘ উদয় হইল ৪3 এ 
এমন রূপ যে একৰার ভাবে ১৪ | কালী কালী বল রসনা ৮৮ 
এমন দিন কি হবে তারা! ৭ | কালী বল রসনা রে রি 
. এবার ভাল ভাব পেয়েছি ঠ৪ | কালী গুণ গেয়ে বগল বাজায়ে ৮৯ 
এলো কেশে কে শবে ৪৯ কালিগো ! কেন লেঙ্গটা ফির? ৭০ 
এলোকেশী দিন! ৪৫; কালী তারার নাম মুখে জপ রে  *১ 
এলো চিকুর নিকর ৬? কালী নাম জপ কর ৮* 
এলো! চিকুরভার এ বাম! ্ কালীরলীম বড় মিঠা ৩৩ 
এ শরীরে কাজ কিরে ভাই ৪২. রা 1 কাপ মরকত আলানে .. ২৮ 
এ সংসারে ডরি কানে . ' কাকীর নামে গণভী দিয়া... ৫৯ 
এ সব ক্ষেপ! | ৮৬ রী কালী সব ঘুচালে বেঠো. “ ৩৪ 


এস দেখি মন | কানী হলি মা রাস-বিহারী ' ৭5 
ও কার বমধ্ী সমরে নাচিছে  . কুলকুগুলিনী: ৭8 


পৃষ্ঠা | বিষয় ৮ ঠা 


ব্ষয় . 9 

কুলবালা উলঙ্গ স্িভঙ্গ কিরঙ্গ . ৫২ জানিলাম বিষম বড় ৫৮ 
'কেজানে রে কালী কেমন... . ২৯ জাঁল ফেলে জেলে ৫ 
কেন গঙ্গাবাসী হব -. ৩৪. ভাকরে ও মন কালী বলে: ১ 
কেবল আসার আশা ৭৮ | ভুবদে মন কালী বলে ২২ 
কেমন করে ছাড়ায়ে যাবা ৩৯ 1 ঢলঢল জরদ বরণী . ৪৮ 
কে মোহিনী ভালে ভাল শশী. ৫৩ | ঢলিয়ে চলিয়ে কে আসে . ৭১ 
কেরে অই মনোযোহিনী - . ৪৬ | তখন রব সিং উচু ৩ 
কেরে বামাকারকামিনী . "৬৮ তাই কাল রূপ ভাল বাসি. ৪৪ 
কেরে কালকামিনী  : - ৩ তাই বলি মন জেগে থাক ৮৫ 
কেরে কুঞ্ধর গামিণী. ৮৭ | তাঁরা আছ গো অস্তরে ৭৫ 
কে হর হৃদি বিহরে ৮৯ | তারা আমি নই শ্মিতন 
কোন জন বুঝে মারাবিশ্বা ৬ | তারা আরকি ক্ষতি হবে ৪৩ 
গাল বাস্ধষঘন ৪.| তারা তরী লেগেছে ঘাটে ৫৪ 
গিরিবর আর আমি ১ | ভারা তোমার আর কি মনে আছে ৯১ 
গিরি এবার আমার উম! এলে 48 | তার! নামে সকলি ঘুচায় ৩৩. 
গিরিশ গৃহিণী গৌরী ১৭ 1. তাল ভৈরব বেতাল রে ১২ 
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে ১৪ | ভিলেক গড়া ওরে শমন ৩০ 
গেল না গেল না ছুঃখের কপাল ৬২ | তুই যারে কি করবি শমন . ৮? 
চলগো মন্দাকিনী 1. ২ | তুমি এ ভাল করেছ মা ৮৪ 
চিকণ-কালরূপা সুন্দরী ৫১ তুমি কার কথায় ভূলেছরে মন ৪ 
ছি মন তুই বিষয় লোভা ৪১ | তোমার কে মা বুঝবে লীলে ৩৭ 
ছি ছি যন ভ্রমর! দিলি বাজী ৪২ | তোমার সাথী কেরে ৭১ 
জগত-জননী তয়াও গো তারা ৬২ | ত্যজ মন কুজন ভূজঙ্গ সঙ্গ টি 
জগবস্বার কোটাল ৭৭ | থাকি এক খান তাঙ্গা ঘরে ৬৯ 
জগাম্বা কুঞ্রবনে মোহিনী ১৬ | দয়াময়ি আইস আইস ঘরে ৫ 
জগদম্থারে যব পুরে বেণু . ১৪ | দ্রিবানিশি ভাবরে মন ৪৪ 
জননি পদপঞ্থজং দেহি ৬৯ | দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে ৫৩ 
জয়কালী জয় কাশী বল ** ৫৮ [ ছটো হ্খের কথ! কই ৮৮ 
জয়কালী জয় কালী বলে * ৫৪ | ছুঃখের কথা! গুন ম! তারা ঙ৩ 
জয়! বলে,আমি সাধে ৮১০ | দুর হয়ে যা মের তটা ত্৮ 
জয়া বলে এ বদনে দিলে ৯ | নব নীল নীরদ তন্থ রুচি কে ৪৭. 


জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্জ-দাঁতা ১১ | নলিনী নবানা মনোমোহিনী ৫৩ 
জানি গে! জানি গো! তারা ৫৮ নিতান্ত বাবে দিন এদিন যাবে ৯০ 





প্রেয়সীর খেদ গানে 
বনদে-লীঃওর দেব কি চরণ 
বড়াই কর কিসে গে মা 

বব বম্‌ বম্‌ ভোলা 

বল ইহার ভাব কি নয়নে বহে জল 
বল দেখি ভাই কি হয় মোলে 
বল মা তারা দাঁড়াই কোথা 
বসন পরো মা বসন পরো 
বামা ওকে এলোকেশে 
বাম্নাতে দাও আগুণ জেলে 
ব্রত অনশন 

ভবে আর জন্ম হবে ন! 
ভবের আশ! খেলব পাঁশা 
তাব কি ভেবে পরাণ গেল 
ভাব ন। কালী ভাবন। কিবা 
ভাল ভৈরব বেতাল রে 

ভাল নাই মোর. কোন কালে 
ভাল ব্যাপার মন কর্তে এলে 
তৃত্বের বেগার খাটিব কত 
ভেবে দেখ মন কেউ কার নয় 
মন অ'মার যেতে চার গো! 
মন করোনা স্থখের আশা 
মন করোনা ঘ্ষাতেষী 

মন কালী কালী বল 





1 মন কিক তারে 
মন কি কর তবে জামির 
| মম কযিকাজ 

৭ মন কেন মায়ের চরণ ছাড়! 
খু ঘন কেন তোর ভ্রম গেল না 
ও মন ফেনরে পেয়েছ এত ভয় 
খু মম ফেনরে ভাবিস.এত. 

| মদ খেলাও,রে ডাণ্ডাগুলি ণ 
নু মল গরিবের কি দোষ আছে 

& মন জানন! কি ঘটবে লেঠা 
নু মন তুই কাঙ্গালী কিসে. 


মন তুমি কি রঙ্গে আছ 


সমন তোমার এই ভ্রম গেল ন! 


মন তোর এত ভাবনা কেন 


বু মন তোরে তাই বলি বলি 
& মনরে ভাল বাস তারে 
স্র মন ভেবেছ তীর্ঘেযাবে 
| মন যদি মোর ওষধ খাবা 
1 মনরে আমার এই মিনতি 
| মন রে আমার ভোলা মামা 
| মন রে কৃষি কাজ জান না 
মন রে তোর চরণ ধরি 


মন রে তোর বুদ্ধি একি 
মনরে শ্যাম! মাকে ডাক 


1 মন হারালি কাজের গোড়া 


মরি ও'রমণী কি রণ করে 


| মরি গো এই মন দুঃখে 


মলেম ভূতের বেগার খেটে 
মা আমারি ঘুরাবে কত 

মা আমার খেলান হলো 
মা জামার অন্তরে আছ 
মা! আমার বড় ভয় হয়েছে 
মা আমি পাপের আসামী 


১ 


রব 









মা কত নাচ গো রে; র পালে মনা করিপুদলে - : ৫১ 
মাগো আমার কপাঁপ'দোবী:. ৩৪ শমন আশার পথ বুচেচ্ছে ৪৯ 
মাগো আমার খেলা হলো. ৮৭. খমন। নারে 
মাগো ভারা ওশকবরী সা 
মা ডাকিছে রে. | 8,- 2 
মা তোমারে বাসে যারে ই ৫ 
মা বলে'ডাফিসনা কেমন . 
মা বিরাজে ঘরে খরে ভগ শ্যামা ঘা উড়াঃ এ 
ম! মা বলে আর ডাকিব ন টি, উঠীবিচা রি 
মায়ার এ পরম কৌতুক ৩১ সময় তো থাকবে নাগোমা . স্৫৪ 
মায়ের এলি বিচার বটে . 1 সমর বে ওকে রী ৫১ 
মায়ের চরণতলে স্থান লব ৬ ৷ | .সমরে কেরে কাল কামিণী ৭৩ 
মা হওয়া কি মুখের. কথা রঃ সাধের খুমে তুম ভাঙ্গে না ৬৫ 
মুক্ত কর মামুক্তফেশী 88. সামাল সামাল ডবল তী ৩$. 
মোরে তর! বলে কেন (পাঠায়) ৮১. সামাল ভবে ডুবে তরী ৬৭ 
মোরে বিধি বাম :..:.. :  ১৯/সে.কি এয়ি মেয়ের মেয়ে 8৪ 
মোহিনী আশা! বাসা. ৫০ সেকি দ্ুধুই শিবের সতী ৫৪৯ 
যদ্দি বল অনৃঢ়া কালের ৃ ১৩ হক ফিরে সাতিয়।-. ১০ 
দ্র ডুবল ন! ডুবাঁয়ে বা ৬* | হর হৃদি বিহরে ৮৯ 
যারে শমন যারে ফিরি ৩৮ | হয় নয় অন্তরে গে রোয়ে ৭ 
যাও গো জননী জানি ভোরে ৮৬ | হয়েছি জোর ফরিয়া্ী ৪৫ 
রইলি নামন আমার বসে ; ৮৭ | হিমগিরি জুনারী ৮ 
রসনে কালী নাম রটরে ৩০ | হুকারে সংগ্রামে ও কে ৪৭ 
রাহ গ্রাস করে যে শশীরে ৮ ; হের কার রমণী নাচে মং 
রাণী বলে আমি সাঁধে ১০ | বৎ কমল মঞ্চে দোলে ৮ 


রাণী বলে ওগো জয় ণ 


1৩ 





অতিরিক্ত পদাবলীর সুচি। 
বিষয় পৃষ্ঠা | বিষ পৃষ্টা 
আর কি বৈদিক পুজা ৯৪ | দিস ম! কালী ফলার ৯১ 
এবার আমি সার ভেবেছি ৯২ পিতৃধনের আশ। মিছে ৯১ 
ওমন তোর ভ্রম গেল না ৯৩ 1 মন তুলনা কথার ছলে নয 
কার্গাপদ আকাশেতে ৯৫ মনরে ভাল বাম ভারে, ৯৩ 
কাশী যেতে কই মন সরে ৯৬1] মা চেয়ে ভাল বিমাতা * ৯৫ 
কি ধন দিবি আর কি ৯৪৪ মা তোদের ক্ষেপার হাট বাজার ৯১ 
কেরে রজনী রূপিনী : ঈ্জী মদড়াকে শিবের বুকে ৯৫ 
চিন্তামদী তারা তুমি ১৩: | শিৰ নয় মায়ের পদতলে ৯৫ 


তারুম] “তার! এ সঙ্কটে ৯ঞ্জ 


বিদযন্ন্দরের সী 


" বিষয় .. পৃষ্ঠা 
গণেশ বননা, মনত বননা, লক্ষী নান বদনা ১২ 
জাগরণারস্তঃ | বিদ্যার পত্রানবেষণে মাধব: বালে কাঞ্চিপুর ও ৩ 
সুন্দরের বর্ধমান যাত্া :: ৮. ৪ 
সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ, (রাজধানী ও খনি) ৮০, ৫ 
বাজার বর্ণন, সরোবর বর্ণন ১... | ৫ ৪ 
বকুলভলায় সুনার দর্শনে নগরন গরীদিগের. উজ 5০, ৭ 
মালিনীর সহ শুদ্বরের পরিচয়, বিদ্যার রূপ বর্ণন, মালকণ বৃত্তান্ত ৮০১৬ 
মালিনীর পুঙ্গচয়ন ও-ছাটে গমন, স্থরের মাল্য গ্রস্থন 8, ১32 
কবির মাল্য সংক্ান্ত পরিচয় লিখন, মালিনীয় হাট পরিচয় *** ১১-+১২ 
পুণ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন ... তত ১২ 
মালা দৃষ্ে বিদ্যার উৎকঠাবস্থা, মাপিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয় ... ৮7" ১৩ 
মালিনী-ও বিদ্যার পরস্পর কথোপকথন ... ১৪ 
মালিনীর সুন্দর নিকটে বিদ্যার বার্ড কথন, বিদ্যাসুন্বরের পরস্পর রি ১৪-_-১৫ 
সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সথী প্রতি উক্তি  ... ১৫ 
বিদ্যা দর্শনে হ্থন্দরের যোহ, বিদ্যা কর্তৃক ভগবত্ীর স্তব :. *৮* ১৫১৬ 
বিদ্যার বাস রসজ্জা, কবির ভগবতীর স্তব, কবির নুড়ঙ্গ পথে গমনোদেযোগ ১৬:১৭ 
বিদ্যার উতৎকঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন, বিদ্যা ও নিত বিচার ... ১৭ 
বিদ্যা সুন্দরের বিবাহ তত ১৮ 
শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয়, শৃঙ্গারে পরস্পর উ্তি এ 
শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গে|ক্তি, বিপরীত. শূঙ্গার রঃ 
পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন, বিদ্যার এ ২১২২ 
বিদ্যার গর্ত দৃষ্টে সখীগণের নানা যুক্তি চিন্তা ৃ ২ 
সখী গণ কর্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার গর্তবার্তা প্রদান তত ২ 
গর্ত দর্শনে রাণীর বিদ্যা প্রতি ভতসনা ৮, ২৩ 
রাণী মহ বিদ্যার বাক্চাতুরী, রাণী সহ বিদ্যা ও সখীগণের নরক ২৪ 
বিদ্যার গর্তুসংবাদ শ্রবণে ভূপতির কোটালকে ধরিতে অন্থমতি '"* ২৫ 
ভূপতির তর্্ঘনে কোতোয়ালের বিনয় - **" ২৪ 
চৌর্য্যনংবাদীর্ঘ কেটাল্নীর অস্তপুরে গমন ও রি সহ কখোপকধন ২৬ 
কোটালের তৃপতি প্রতি নিন্দা ০৫ ২৭ 
কোীগিনী কর্তৃক ভদ্্রতীলীর স্বতি ও পরসামগুপ নাথে প্রদান .** ২ 


কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা, মহরে চোরধরণার্থে কোটালের নর ২৮ 
কোতোম়্াল চরসমূহের ছন্সবেপে চোর অন্বেষণ রঃ ২৯ 


৮০, 5 ও -৪/৩ 
বিষয় " ্্া 


£চৌর সন্ধানে বিচ ত্রাঙ্গণীর বৃত্তান্ত '. ৩ 
বিছুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাদে মাথাই হিতোপদেশ | রঃ ৩০ 
চোরধরণার্থে বিগ্ভার মন্দিরে সিন্দুর লেপন *** ৩১ 
সিন্দুর চিহ্ছিত বস্ত্র দষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি, স্থন্খ রে হা থে পলায়ন ৩২ 
চৌর ধরণার্থে কোটালের ন্ুড়ঙ্গ খনন : রি চি 
বিষ্াবাকো সুন্দরের নারীবেশ ধারণ . . * ঃ ৩৪ 
চোরের স্ত্রীবেশানুভবে বিদ্যার মহচরীগণের খন্দক লঙ্ঘন পর ১০৩৪ 
বিদ্যার সহিত হুন্দরের কথোপকথন. *** ৩৫ 
অথ চৌর ধরণ, সুন্দরের বন্ধন দৃষট বিদ্ীর খসে ৃ ০ ৩৬৩৭ 
কোটালের প্রতি বিদ্ার বিনয়োক্তি 3 টু ৩৭ 
চোর দৃষ্টে রাণীর বিগ্তার প্রতি বিলাপ . টা ৩৮ 
বিঞ্চ্র স্তবে কালীর অভয় প্রদীন ... -. টু ৩৮ 
চোর দর্শনে নাগরিকঞ্জনের খেদ, রাজার সহ চৌরের াঙ্গো্ডি * ৩ম 
সুরের চৌত্রিশাক্ষরে কাণী স্তৃতি .. রঃ 
সুন্দর গ্রতি কালীর অভয় দান এবং শানে মাধ ্ী আগমন :". রদ 
কোটালের গ্রতি মাধব ভট্টের উক্ত রঃ ৪ 
মাধবের গ্রতি কোটালের কটুবাক্য ৪ ৪৪ 
ভাটমুখে সুন্দরের বার্তা শ্রবণে রর ভা নী গমন দর ৪৫ 
সুন্দরের প্রতি ভুপতির বিনয়োক্তি ". ৪ 
কবির বিমোচন শ্রবণে রাণীর বিগ্তার প্রতি বিনয় ... রর ৪ 
স্নরের বন্ধন মোচন-সংবাঁদে বিগ্ার উল্লাস ৮ রি ৪৬ 
ভূপতি হইতে সুন্দরের সন্মান প্রাপ্তি ৪, .. ৬:০8: রর 
সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বগ্রদান | ৫ ডি 
সুন্দরের স্বদেশ গমনাথ বিগ্যার নিকটে বিদার ্রারথনা রঃ ৪৮ 
বিগ্য। কর্তৃক বার মীস বর্ণন ৮, নু ৪৯ 
বিগ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ মাতৃ নিকট বিদীয় প্রার্থনা "-. রঃ রি 
রাণীর প্রতি বিষ্ভার প্রবোধবচন **" রা রর 
বিদ্ধ! সহ সুন্দরের শ্বদেশ গমন "** রঃ £১ 
সুনারকে আনয়নার্থ তাহার পিতামাতার রতাদমন' রঃ ৫২ 
বিগ্ভাকে দর্শনার্ঘ পুরবাসি নারীগণের আগমন " রঃ ৫৩ 
সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যার পুজ্রোৎপত্তি *"" ১০ 5 ৫৩ 
সুন্দরের দক্ষিণকালিকামুত্তি সংস্থাপন এবং শবসাধপোস্ভোগ ১০ ৫৪ 


পুত্র পন্মনাভকেরাজ্য দিম! বিদ্যানন্দরের ্বর্গারোহণ, অষ্টমঙ্গলা ৮ ৫৯৮৫৭ 


তি ৩ (06 0 স্পপ্ 





প্রদাদ-পনাবনী কাশি হইল।. ইহাতে নাদের সমগ্র রচনা অর্থাৎ 
কবিরঞরন রামপ্রাগ দেন স্কত বিস্তার, কানীকর্তন, কৃবীর্ন, শিখ সনীর্তন ও 
সাতাবিলাপ এবং সন্তান গীতি সংগৃহীত হইছে । -তস্ি্ রামপ্রসাদ সেনের ক্ীবন- 
চরিত, দ্বিজ রাম প্রসাঁদের পরিচয়, আঁদুগৌসাই কবির সঙ্গীত-সমর প্রভৃতি জ্ঞাতব্য 
বিবিধ বিষয়ও এই গ্রন্থে সনিবিষ্ট-হইয়াছে। ইতপূর্কে প্রকাশিত কোন পৃ্কে 
এই সমস্ত বিষয়ের একত্র সঙ্পিবেশ বা'এত সঙ্গীতের সংগ্রহ পরিলক্ষিত হয নাইী: 

এই স্থানে আর একটা কথ। প্রকাশ করিয়! বলা যুকিসিদ্ধ বিবেচনা করিতেছি। 
সামান্ত পাঠাস্তরের জন্ত বা পংক্তি বিন্তাসের বিভিন্নতা নিবন্ধন একটা গানকেই 
ছুই তিন স্থানে নঙ্গিবি্ট করিয়া সঙ্গীত-সংখ)-বাহুলে]র বা গ্রস্থকলেবর পরিবদ্দীনের 
চেষ্টা করি নাই। ভাবের গ্রতেদ না দেখিলে কে বল শব্গত পার্থক্যের পরিস্থচনায় 
পাঠকের সময় নষ্ট করিবার প্রয়াস পাই নাই | এখন বিদজ্জন সমীপে এই পৃস্তকের 
আদর হইলে শ্রম সার্থক বোধ করিব। 








ভবানীপ্র, কলিকাতা । 
৩১ নং বলরাম বস্থর ঘাঁটি রোন্ড। 
১ল। আষাঢ়, ১৩০১ সাল। 


শ্্রীকালী প্রসন্ন শর্মা । 


চি 
্ 


দ্বিতীয় মরণের বিজ্ঞাপন; | 


প্রসাদপদাবলীর এই ছিতীয় নক প্রথম বারের ভ্রম প্রমাদাদি যথাসাধা 
সংশোধিত হইল। তথাপি যে পুস্তক র্ানিকে  ম্পর্ণ: শন করিতে পারিয়াছি, 
এমনূ_ কথা বলিতে পারি না। অতি সময়ের মধ্যে এবার এই পুস্তকের মুদ্রণ 
কাধ্য শেষ করিতে হইল বলিয়া ইহার থাচিত সং ্কারও পরিবর্ধন করিয়া ইহাকে 
সর্বাঙ্গস্ুন্দর করিতে পারা গেল নু তরসা করি, সঙ্ৃদয় পাঠক সে জন্য 
মাজ্জনা করিবেন। 

বাগাটাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ুঁতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামপ্রাদের 
০ সকল পদাবলী সংগ্রহ করিয়া! সমক্ষ্েসময়ে হিতবাদীতে গ্রকাশিত করিয়াছিলেন, 
এই স+ছরণে তাহার মধ্যে কতবগুর্মি সবি হইল। | 








কোবিদ বৈদ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক গ্রভাকরে গ্রাচীন কবিগণের বিষয়ে অনু- 
সন্ধান করিয়া অনেক তত প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। তাহার অনুসন্ধিংসা-বলেই 
ভারতচন্তর, রামগ্রসাদ গ্রত্থৃতি কবিগণের বৃত্বান্ত ইদানীস্তন লোকে প্রথমে অবগত 
হইতে পারিয়াছেন, একখ। দফলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরিশেষে সেই 
ত্বান্তে নির্ভর করিয়৷ অনেকেই গ্রসাদের জীবন-চরিত বর্ণনে প্রবৃত্ত হন, কিন্ত 
'প্রমাদ-প্রনঙ্গ”-কার ভিন্ন অন্ত কেহ যে এজন্ত কিছুমাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন বা! নৃতন 
কথা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বোধ হইল না। সুতরাং আমর! প্রধানত; এ” ছুই 
জনের আখ্যায়িকা হইতেই প্রদাদ-কবির জীবন-ৃত্বান্ত সঙ্কলিত করিলাম। যেক্ধপে 
অন্তান্ঠ তন্বের সংগ্রহ করিয়(ছি, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। 

হালিমহর পরগণার অন্তঃগাতী কুমারহট ঝা কুমারছাটা নামক গ্রামে কবিরঞ্জন 
রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। ইনি সম্্ান্ত বৈচ্য-বংশ-নভৃত, নিঞ্জ এছ মধ্যেই 
নানাস্থানে এইরূপে নিজের ও স্বজনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন-- 

“ধন হেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল, কৃত্তিবাস তুল্য কীন্ঠি কই। 

দানগীল দয়াবস্ত, শিষ্টশাস্ত গুণানস্ত, প্রসন্ন কালিকা কৃপামই ॥ 

সেই বংশসমুদ্ত, দীর সর্ক-গুণ-যুত, ছিল কত শত মহাশয়। 

অনচির দিনাস্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, দেবী পুত্র সরল হৃদয় ॥ 

তদঙ্গজ রাম রাম, মহাকবি গুণধাম, সদা! যারে সদয়। অভয়া। 

প্রমাদ তনয় তার, কহে পদে কলিকার, কপাময়ী ময়ি কৃরু দয়া ॥" 

“জোষ্ঠা ভগ্রা ভবানী সাক্ষাৎ লক্মীদেবী ॥ ধীর পাদপদ আমি রাত্রি দিবা সেৰি॥ 

ভ্মীপতি ধীর লক্ষী নারায়ণ দাস। পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥ 

ভাগিনেয় যুগ জগরাথ কপারাম। আমাতে একান্ত তি সর্ব গুণধাম | 

সর্বাগ্রজা তথ্দী বটে শ্রীমতী অগ্িকা। তার ছুঃখ দুর কর জননী কালিক|॥ 

গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয ভাত! | তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা! জগন্মাতা ॥ 

জগণীশ্বরীকে দয়া কর মহাঁমীয়!। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ৮ 

শ্্রকবি রঞ্জনে মাতা কহে কৃঞ্জরি। শ্রীরাম দুলালে মাগে। দেহি পদপূলি ॥% 

দ্মতী পরমষ্বরী সর্ব জ্যোঠা নুতা। ্রীকবিরগ্রনে ভনে কবিতা অদুতা।” 

দ্ধরাতলে ধন্ত সে কুমারহট্ট গ্রাম। তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামরুফ ধাম ॥ 

শ্রীম্গে জাগ্রত শৈলেশ-পুত্রী যথা। নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্ন তথা ।৮ 

কৰিরঞনন বিদ্বান্ুন্নর। 


২ প্রসাঁদ-পদাবলী | | 


ইহ! হইতেই পরিলক্ষিত হইবে যে, রাম প্রসাদের পূর্বপুরুষ কীর্ঠিমান্‌ রৃত্তিবাস 
সেন একজন শক্তি-ভক্ত উপাসক ছিলেন । কবিরঞনের পিতাযহের নাম রামেশ্বর 
সেন এবং পিতার নাম রামরাম সেন। রামরাম সেনের ছুই বিবাহ, তন্মধো 
গ্রথমার গর্ভে নিধিরীম নামক একটা পুত্র ও দ্বিতীয়ার উদরে অধিক! ও ভবানী 
নারী হৃইটী কনা এবং রামগ্রসাদ ও বিশ্বনাথ নামে আর ছুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। 
কলিকাতা-বাসী লক্গীনা'রায়ণ দাসের সহিত রামরাম মেনের দ্বিতীয়া কন্তা ভবানীর 
বিবাহ হয় তাহার গর্তে জগন্নাথ ও কৃপারাম নামে ছই পুত্র জন্মে । রামগ্রসাদের 
রামছুলাল নামে এক পুত্র এবং পরমেশ্বয়ী ও জগমীশ্বরী নামে দুই কন্ঠা! ছিল। 

এতদিন প্রসাদ-প্রমঙ্গকার ৮দয়ালচন্্র ঘোষের অনুসন্ধানে অর্ধগতত হওয়া গিয়াছে 
থে, রামপ্রসাদের রামমোহন নামে আরও একটা পুত্র ছিল। প্রসাদ-প্রসঙ্গকার 
এ বিষয়ে বখিয়াছেনঃ_ 

পরই স্থানে স্বতাবতই এই প্রশথ হষ্ইবে যে, যে রামগ্রসাদ ভাই, ভগিনী, ভগিনী- 
পতি 9 ভাগিনেয় গ্রভৃতিরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং আপনার তিনটা 
সম্তানেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার অপর একট পুত্র থাকিলে, নাম উল্লেখ 
করিলেন না কেন? এই প্রন অধ্বিকল এই ভাষায় আমি কবিরঞ্জনের গ্রপৌত্র, 
রামমোহন সেনের পত্র, শ্রীবক্ত বাঁবু গোপালকু্ণ সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। 
তছুন্তরে তিনি ধলিলেন যে, “কবিক্গ্রন বি্যানুন্বর” রচিত হওয়ার পরে ঠাহার 
পিতামহ জন্ম গ্রহণ করেন, সথতরাং উজ্ত পুস্তকে তাহার নামের উল্লেখ নাই। 

“বৃদ্ধ বয়সে কবিরঞ্জনের স্ী গর্ভবন্তী হইলে আন্ু গৌসাই বলিয়াছিলেন, "তুমি 
ইচ্ছান্থথে ফেলে পাশ! কীচায়েছ পাক! ঘুঁটি।* এইরূপ হইলে সর্বজ্যে্া কন্া 
পরমেশ্বরী, ঘধ্যম পুর রামদ্ুলাল এবং কনিষ্ঠা কনা জগদীস্বরীর পরে, রামমোহন: 
সেন কধিরপ্রনের সর্ধ কনিষ্ঠ সম্তান ছিলেন ।* রঃ 

রামপ্রসাদ বাল্যকালে সংস্কৃত ও পার়সীক ভাষায় কৃতবিদ্ভ হইয়াছিলেন। তিনি | 
জাতীয় চিকংসাব্যবসায় অবলদ্ধন করেন নাই। যৌবনের প্রারস্তেই তাহার! 
পিতৃিয়োগ হয়, সুতরাং তিনি সংসার-যাতর! নির্বাহের জন্য কর্ণের অনুমন্ধানে! 
কানা আগমন করেন এবং তথাকার কোন ই্বর্্যশালী ব্যক্তির ভবনে; 
মুহুরীশিরি কর্মে নিযুক্ত হন।* কিন্তু মন সর্বদ| পরমার্থ চিন্তায় রত থাকিত বলিয়া; 
তিনি বিষয় কর্মে বড় একটা মন:নংযোগ করিতে পারিতেন না। তিনি অবকাশ, 
ক্রমে শক্তি-বিষয়ক বিবিধ সঙ্গীত রচনা করিয়! ক্বিমাবের খাতার প্রান্তভাগেই সে 
সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাঁখিতেন। হিসাবের খাতার চারিদিকে কালীনাম লেখ! 
ও এ সকল গীতের সন্িবেশ রহিয়াছে দেখিয়া, রামপ্রসাদের উদ্ধতুন কর্শ- 
চারীর! তাহার উপরে বড়ই বির হইলেন এবং এক দিন গ্রতৃক্ষ সেই সমন্ত 

* কেহ কেহ বলেন যে, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোলকচন্ত্র ঘোধালই রামপ্রসাদের নিযোগ-কর্তা। 
মন্তান্তরে গরাণহাটের ছূর্গাচরণ মিত্র তাহীর প্রতু। 


প্রসাদ-পদীবলী। ৩ 


দ্েখাইলেন ৷ প্রভু একজন গুণগ্রাহী ও ভক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের 
গীত কয়েকটা পাঠ করিঘ্া তাহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইলেন, ও “আমান 
দাও মা তবিলদারী” গানটা পাঠ করিয়া! একেরারে বিমোহিত হইয়া গেলেন। তখন 
রামপ্রসাদকে নিকটে আহ্বান পূর্বাক তাহাকে অনর্থক সংসার-চিন্তা। পরিহার করিতে 
ও শক্তি-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। প্রনুয় অনুগ্রহে রামগ্রসাদের 
বাবজ্জীবন ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তিও নির্ধারিত হইয়া গেল। রামপ্রপাদ সেই অৰধি 
কুমারহটে ফিরিয়৷ আসিয়! শক্তি-সাধন! ও সঙ্গীত-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন । 
॥* রামপ্রসাদের সঙ্গীতের এমনই মোহিনী শক্ত যে, বঙ্গের নগরে নগরে তাহার 
আলোচনা হইতে লাগিল। তখন মুদ্বাবন্ত্রের সুবিধা ছিল ন1, দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ 
করাও নিতান্ত কষ্টনাধা ছিল। তথাপি প্রতিভার এমনি আকর্মণ, কবিহ্বের এমনি 
মারুরী ও অন্তিম ধন্মান্থরাগের এরূপ সংক্রামকতা যে, চারিদিকেই প্রসাদী সঙ্গীতের 
প্রচার হইতে লাগিল। লোকে গান শুনিয়াই মুগ্ধ হইত, গান সহজেই পৌকৈর 
প্রাণে লাগিত, কাজেই চারিদিক হইতে লোক আসিয়া! এ সকল সঙ্গীত শুনিত, 
শিখিত ও গান করিয়। বেড়াইত। 

সেই সময়ে বিগ্যানুরাগী নংদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ বঙ্গের মধ্যে বিদজ্জনের 
পমাদর করিতেন। তিনি রামপ্রনাদেক্স যশোগান শুনিয়া কুমারহণে গমন করিয়া! 
াহাকে নিজের সভায় আনিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু বামগ্রমাদ 
আর বিষয় কর্মে মনোনিবেশ করিয়। কাধ্য করিতে শ্বীকত হইলেন না। রাঙ্গা 
তাহার ধর্মান্থরাগ ও কবিকে বিমোহিত হইয়া! তাহাকে “কণ্বর্ঞীন” উপাধি ও একশত 
বথ। নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন । কঞ্চচন্দ মাঝে মাঝে কুমারহটে গমন করিয়! 
ঠাহার সছিত সাক্ষাৎ করিতেন । 

রাম প্রসাদ ভান্িক ছিলেন, স্থতরাং উক্ত মতাবলম্বীদিগের মত পঞ্চমুণ্ডী আসন 
প্রস্থত করিয়া স্রাপানাদি সহকারে উপাসনা করিতেন! উপাসন। ও সঙ্গীতেই 
ঠাহার জীবনের অধিকাৎশ সময় অতিবাহিত হইত। 

রাজদন্ড উপাধি ও ভূমি প্রাপ্ত হইয়া ঝামপ্রনাদ কবিরঞ্জন-বিদ্যান্ন্দর নামে 
একধানি কাব্য প্রণয়ন পূর্দক উহ! মহারাঙ্গ কষ্চচন্দের নামে উৎসর্গ করেন । 

বিগ্যানুন্বরের উপাখ্যান অতি প্রাচীন । কৃষ্ণরামের কালিকা-মঙ্গল ও ভারত- 
চনের অন্নদা-মঞ্গল কবিরগনের পূর্বেই রণিত হইয়াছিল । রামপ্রসাদের রচনা কুষঃ- 
রামের অপেক্ষা ছুর্বোধ ও তারতটন্ের স্থায় বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ৰা মধুর নহে। তথাপি 
তাহা কবিত্বপূর্ণ ও নানাগুণালক্কত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এস্থলে অতি সঙ্জেপে 
কবিরঞ্ন বিদ্যানুন্দর সম্বন্ধে দুই চাঁরিটি কথ! বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

অনেকে রামপ্রপাদের ৰিগ্যান্ুন্দরকেই বঙ্গভাঘায় প্রথম বিগ্যানুন্দর বলিয়! বিৰে- 
চন। করেন! অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের বিগ্য।নুন্দর যে কৰিরঞ্রনের পরে বিরচিত হইয়াছিল» 
এই বিশ্বাস অনেকেরই আছে বলিয়! তৎসন্বন্ধে ছুই একটা কথ! বলিতে হইতেছে। 


৪ প্রসাদ-পদাবলী । 


এক্ষণে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল, রামপ্রসান্ের কবিরঞ্জন বিদ্ানুন্দর, ভারতচের 
অনদামঙ্গল ও গ্রাণরাম চক্রবন্তীর কালিকামঙ্গল এই. চারি খানি বিদ্ান্ুন্দর বঙ্গ- 
সাহিত্যান্ুরাগীদিগের গোচরে আপিয়াছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত খানির মধ্যে এক 
স্থলে এইকপ আছে £ 
“বিগ্বাস্ন্দরের এই প্রথম প্রকাশ। বিরচিল কষ্ণরাম নিম্তা যার বাস ॥ 
সাহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাই ঠাই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই ॥ 
পরেতে ভারতচন্দ্র অনদ-মঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে !” 
প্রাণরাম 1 


ইহাতে বিশ্বাদ করিতে হইলে বলিতে হইবে, প্রথমে কৃষ্রাম, পরে রামগ্রসাদ 
ও তংপরে ভারতচন্ত্র বিগ্ঠানুন্দর প্রণয়ন; করেন। ইহা ভিন্ন পণ্ডিত রামগতি গ্তায়- 
রহ্ুরলিয়াছেন-_“অন্নদামঙ্গলের অস্ত বিদ্যান্সন্নরের রচনা, কবিরঞ্জন বিগ্যানুন্দরের 
রচনা অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক চাতুর্ধ্যসম্পন্ন ও অনেক উতকৃষ্ট। অতএব 
তাহ বিগ্তমান দেখিয়াও কবিরঞ্জন রচৰ| কর! প্রবহমান নদী সঙ্গিধানে সরোবর 
খননের স্তায় নিতাস্ত অবিধেষ্ কার্যয হু” 

যে যুক্তির উপর নিষ্ভর করিয়া ইহারা রামপ্রসাদের গ্রন্থ তারতচন্দরের পুর্ব. 
বলিতেছেন, সে যুক্তি কোনক্রসেই সঙ্গক্ত নহে । বিজ্ঞ ব্যক্তি পরে চেষ্|ী করিলেই 
বে পুর্ববন্তী কৰি অপেক্ষা উৎকষ্ট কাঁবাঁ রচনা! করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা! আমর! 
বিশ্বাস করি না। আর পরৰত্তী কাব্য অপরষ্ট হইলেই যে বিজ্ঞ রচয়িতা তাহার 
প্রচারে বিরত হইয়া থাকেন, এরূপ কথাতেও নির্ভর করা যায় না। একটা (ৃষ্টাস্তের 
উল্লেখ করিব ; ৬মদনমোহন তর্কালঙ্কার ভারতচন্্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়ন 
করিতে গিয়া যে বাসৰদত্তা রচনা! করিয়াছিলেন, তাহা বহু গুণে অপকৃষ্ট হইয়াছে, 
বোধ হয় ইহা সকলেই জানেন। তকালক্বার মহাশয়ের দত পণ্ডিত, সঙদয় ও 
স্থুবিবেচক লোকে যখন এরপ গ্রন্থের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তখন পুঝ্বোক্ত যুক্তি 
অকাট্য বলিয়! কাহারও বিশ্বাস হইবে নাঁ। 

আর একটা ৰ্য়েও কিঞ্চিৎ মনৌযোগ কর! উচিত। নিজের দৌষ গুণ সন্ধে 
অতি বিজ্ঞ লোকেও সাধারণতঃ অন্ধ ও পক্ষপাতী হইয়৷ পড়েন । বিশেবতঃ রামপ্রসাদ 
হর্ষোধ শব্ধাদি বিহ্তাসে অধিকতর পাঞ্চিত্য প্রকাশ হয়, বিবেচনা করিতেন। তিমি 
নিজেই এক স্থলে বলিয়। গিয়াছেন ₹-- হু 

“কালীকিস্করের কাৰ্য কথা খ্বাঝা ভার । 
সে বুঝে অক্ষর কালী হৃদে আছে যার ॥ 

সুতরাং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ কবি অপেক্ষা অধিক পাণগুত্য প্রকাশ মানসে 
তিনি যে তাহার অবলধিত বিষয় লইয়া! এই কাব্য রচনা করেন নাই, তাহার প্রমাণ 
কি? অনেকের বিবেচনায় রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র উভয় কবিকে এক সময়ে বিদ্যান্ন্দর 
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রচুনা করিতে বলেন। উভদ্বে এক সময়েই রচনা করিয়া! গিয়াছেন। এ অন্ুমানও 
অপঙ্গত নহে, পরন্ত আমরা ইহাই সম্ভবপর বিবেচনা করি। 

কবির জদয়_এঅন্ুরোধ, অনুমতি বা অনুগ্রহের পন্থানুসরণ করে না। রামগসা 
ভক্ত কবি-_নিজের ধর্থান্থরাগেই “আপনা-হাঁরা” হইতেন, এরূপ উপঢৌকনের কাৰ্য 
রচন! করিতে গেলে তাহার হৃদয়ের কবিত্ব যে প্রকাশ পাইবে তাহার সম্ভাবনা! অন্তি 
অল্প। কাজেই তাহার কাব্য পরবন্তী হইয়াও নিকৃষ্ট হইয়াছে । তিনি নিজেই 
স্বীকার করিয়াছেন, এবং বিদ্যান্থন্দরে দক্ষিণ কালিকামূর্ত সংস্থাপন ও এবসাধুনা- 
দ্যোগ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-- 

“বিস্তারিত বিৰয়ণ বর্ণিলে সমস্ত ) 
গ্রন্থ যাৰে গড়াগণ্ডি গানে হব বাস্ত ॥” 

বস্ততঃ এ গ্রন্থ তাহার প্রাণের কথা নহে, গাঁদেই তাহার জদায়র উৎস গলিয়! 
বাইত. কাজেই এ গ্রন্থ অপেক্ষা গানেই তাহার কবিত্ব প্রকাশ পাইস্নাছে। -”* 

উপাখ্যান অংশে রামপ্রসাদের কার্য, প্রাচীন সংক্কত বিদ্যান্দর, কু্কামের 
আখ্যাহিকা, ভারতচন্ত্রের গ্রন্থ প্রভৃতির মধ্যে সামান্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয় মার, সুতরাং 
তদ্দিষয়ে অধিক কিছু বলিতে চাহি না। 

এই গ্রন্থে হিন্দী ও মৈথিল ভাষার সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরঞ্জনের 
রচনা ছুর্ধাধ্যা-বিষ-সুচ্ছিতা! হইলেও হৃদয়গ্রাহিণী। ইহান্তে মে কি, যে পাতা, 
নে র্িকত। ও যে ভাবুকতা প্রকাশ পাইয়াছ্ে, তাহা দেখিলে রামপ্রসাদর প্রতি 
নকলেরই ভক্তির উদ্রেক হইম্া থাকে । ইহা অগ্লীলতা-বিবজ্দিত নহে, কিন্তু দেশ 
কাল বিবেচনায় ও রচয়িতার উদ্দেশ্ত ভাবিয়া দেখিলে সে অশ্রীলভায় কেহ দোষারোপ 
করিতে পারেন না । এ স্থলে বিদ্যাস্থুন্দর সম্বন্ধে আর কিছু বলিৰ না। 

রামপ্রদাদের শিবসন্থীর্ভন, কুক্কাতঁন ও কালীবার্তভন কেবল খীতিময় । তন্মধ্ে 
শিবনক্কীভন ও কষ মঙ্থীর্তনের অপিকা”শই ছুপ্পাপ্য। কালী কীর্নের স্থানে স্থানে 
দেক্ধপ কবি আছে, তাহা দেখিয়া সকলকেই বিমোহত হইতে হয়। রামপ্রসাদের 
গানের কথা আর কি বলিব? এই মধুর সঙ্গীতগুলি বে কি পর্য্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, তাহা 
এক্ষণে সকলেই বুঝিয়াছেন, সকলেই আদর করিয়াছেন । প-সাদ-পদাবলীর অসাধারণ 

বিহ, অবরূত ধণ্ান্থরাগ, কল্পনার ধৈচিত্র্য, ভাবের চ২কারিদ্ব ও বচনগিগ্তাসের 

সরপতায় মুগ্ধ হয় না, এরূপ লোক আমাদিগের দু্গোচর হয় নাই । 

বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও প্রবীণ সমালোচক * এ সঙ্গন্ধে যাহ! বলিষ্কা- 
ছেন, তাহার সরোদ্ধার করিয়াই অমর নিবৃত্ত হইব; ইহা "অপেক্ষা গুজস্বিনী 'ভাধাদ্ক 
মনের ভাব প্রকাশ করা অসাধ্য। 

প্রার্মপ্রসাদের সঙ্গীতে ঘেমন, এমন আর কোন জাতীয় ধন্মসঙ্গী5, সাতজনের 
হার প্রতি নিউভাব-_ন্ুন্দর, সরল অথচ সংসাহসপূর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই ।, 

ক. আবুক্যোগেন্্ নাগ বিদা[ভুষণ। 
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রামপ্রমাদের গীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নির্ভীকত। আছে, যাহা কোন কবির 
তাষায় দেখা যায় না। অথচ সঙ্ীন্তের পদগুলি নিতান্ত সরণ। সেই সকল পদমধ্য 
হইতে যেন রামপ্রসাদের অন্তর্ধল প্রকাশিত হইতেছে; রামপ্রসাহদর তেজে, ধর্মের 
এবং সাধুক্ীবনের বলদর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে । পদগুলি গড়িলে বোধ হয়, 
যেন রামপ্রলাদ ত্রিসৎসার পরাজয় করিয়াছেন। কিন্ত আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত 
বল এপ সামান্ঠি ভাষায় কেমন প্রকাশিত হুইয়াছে। বাস্তবিক রামপ্রসাদের বাগ্‌- 
ভঙ্গি অতি চমংকার) আর কোন কবির ভাষায় সের়প ভঙ্গি দেখা যার না। মৃত্যুকে 
তুচ্ছঙ্জান কেন, দেবতাকেও তিনি, সাধন ৰলে এবং সাথুজীবনের সৎসাহসে পূর্ণ 
হইয়া, সন্তান যেমন জনক জননীকে নিষ্ঠাত্ত আপনার ভাবিয়া বলগব্িত ৰাকেযে 
উক্তি করে, তেমনি বলদর্পে সঙ্বোধন ক্িয়াছেন । যেগীতগুলি এই প্রকার ধর্ম 
সাহসে পরিপূর্ণ সেই গতগুলি গাহিবার সময় আমর! যেন তদ্রপ সাহসে পূর্ণ হই 
এখজ্সদেবগণকে একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্যুকে হেয় জান হয় এবং দেবতা 
অন্তরে উদ্দিজ্ত হইয়া পণডভাবকে প্রতারিত ক'রয়া দেয়। তখন মনে স্হয়, আমরা 
দেবভার সস্তান, ম্বর্গধাম আমাদিগের স্বদেশ, মৃত্যু তাহার সোপান। তবে মৃত্যুকে 
তম কি? দেব অসি করে ধারণ করিয়া মাতৃসন্শ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন করিতে, 
পারিলে শিবও আপন বক্ষ পািয়া আঙ্মদিগকে স্থান দান করিবেন। তখন মনে 
মনে আর একবার আঙরা স্তামাপুজা করি, ধন্মম অথবা শক্তির উপাসক হই। রাম- 
প্রমাদের হৃদয়তাব আমাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়। তাহার হ্বদয় অমনি আমাদের 
হৃদয়ে মিলিয়া ঘায়। তখন আমরা শিবশঙ্করীকে দেবভাৰে পর্য্যবেক্ষণ করি। প্রসাঁদে 
উশ্বরিক শক্তি দেখি। তাহাতে মানবীগ্ন দেবভাব দেখি। তাহাতে ধন্মের জয় দেখ, 
তাহাতে দ্বীন স্থপভ ভক্তিভাবের প্রাধল্য দেখি । শাস্তশীল শিৰের হৃদয় হইতে 
কালীরূগ! শক্তি উদ্ৃত হইতে দেখি। দেবশক্তি কেমন গ্রবল, তাহা ধর্মের অসি ও 
পাঁপবৈরিগণের মুগ্ুমাঁলায় প্রতীত করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপুণ 
হয়। ভবের এ্রণরম্য, ধর্দের শাস্তিভাৰ, শক্তিরই পদতলে । যাহার ধর্মাশক্তি আছে,__ 
সম্পণ, শাস্তি ও সুখ তাহার পদতলে ; একবার এই ভাবে গ্রমন্ত হই। রামপ্রমাদের 
মত আমরাও ব্রিভুবন জয় করি। ইহা কি দেবপুজা, না ভক্তি ও ধর্ম্শক্তিতে 
পরিপূর্ণ হওয়া ? 
দে গ্রসাদী ণীতে এতদুক্ধ শক্তি, সে প্রসাদী গীত কি বঙ্গবাসী সকলেরই আদরণীয় 
নহে? সকলের গৃহে সেই প্রসাদী গীতের এক একখানি গ্রস্থ রাখা কি উচিত নহে? 
বঙ্গভাব। সে গীত কি কখন ভূলিবে? যে গীতের ছুল্য গত কোন ভাবায় নাই, বঙ্গ- 
ভাষা কি সে গীতস€এহের জন্ত যত্রশালা হইবে না? সেই মহার্থ বত , পরিধান 
করিবার জন্ ব্যগ্র হইবে না? তবে আর বঙ্গভাষ! 'ক ভূর্ধণে ভূষিত হইবে? 
.তীহার শ্রেষ্ট কবিগণ তাহাকে যে ভূষণদাম কঠে অর্পণ করিয়াছেন, সন্তানের ভক্তি- 
মালা বলিয়! সে হার যদ্দ না পরিধান করেন, তবে বঙ্গভাষাকে কে আর শোভিত, 
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কুরিতে ঢাহিবে? বঙ্গভাষার এখন উচিত এই হার যত্বে ধারণ করেন, ইহাকে 
আপনার রহ্ভাগারে স্থানদান করেন এবং ইহাকে স্র্ণকোষে পরিস্থাপন করেন ।” 
এই গানগুলির অধিকাশই মিশ্ররাগে গান করা যায়। আমরা সচরাচর এই 
স্থরকে রাম প্রমাদী স্থুর বলিয়! থাকি । রামগ্রসাদের পূর্বে এই সুর গ্রচলিত ছিল, 
ফি রামপ্রপাদ এই স্রের প্রবর্তন কদেন, সে সমস্তার মীমাংসা করিতে আমি সমর্থ 
নহি। অন্থান্য স্থুরে গ্রেয় যে কয়েকটা সঙ্গীত আছে, তাহার প্রকৃত সুর জানিবার 
কোন উপায় নাঁই। বিবিধ গায়ক বিবিধ প্রকারে গান করেন ৰলিয়। একজনের 
বসান সুর উপরে লিখিয়। কাহারও প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিলাম না। নুরজ্ঞেরা 
ইচ্ছাগত স্থুর বসাইয়! গাঁন করিবেন,আমাদিগের রাগনির্দেশের অপেক্! করিবেন ন1। 
রামপ্রসাদের মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, তিনি জন্ম জন্ম শঙ্করীর বিশেষ অমু- 
গৃহীত। কিন্তু এ জন্মে তাহার গর্ী স্বপে গ্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন, সৃতরাঁৎ তিনি 
আর মৌভাগ্যব্ভী। এই বিশ্বীসে তিনি বিদনুন্দরের অনেক অংশে পারের 
ভণিতাস্থলে বলিয়াছেন:-_ 
প্ধন্দ।র। স্বপ্নে ভারা প্রত্যাদেশ তারে। 
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে ? 
জন্মে জন্মে ৰিকায়েছি পাদপদ্মে তব। 
কহিবার কথ! নহে সে কথা কি কব?” ইত্যাদি। 
রামগ্রমাদ কতগুলি সঙ্গীত রচন| করিয়া! গিয়াছেন, বল! যায় না। তীহার 
একটা গানে-_“লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি ম! ইহার বাড?” এই চরণদয় 
পাঠ করিয় অনেকে অন্গমান কঞ্জেন, তিনি এক লক্ষ সঙ্গীত রচন1 করিয়াছিলেন 
এই অন্ুমান সঙ্গত কি না, তথিষয়ক বিচারে সময়ক্ষেপ কর! অনাবশ্তক | এক লক্ষ 
দুরে যাউক, তাহার অর্ধ সহত্্ সঙ্গীতও আমরা দেখিতে পাই ন1। 
কথিত আছে, এক দিন নবাব দিরাজদ্দৌলার নৌবিহাঁর কালে আর এক খানি 
নৌকায় রাজা ক্চন্দ্রের সহিত রামপ্রসাদ মুর শদাবাদে গমন করিতেছিলেন। 
নবাব রামপ্রসাদের গান শুনিয়। তাহাকে নিজ নৌকায় আনয়ন করিলেন € গান 
গাহিতে আদেশ করিলেন । রামগ্রসাদ হিন্দীগান আরম্ভ করিলে নবাব তাহাতে 
বিরক্ত প্রকাখ করিয়া, অন্ত নৌঠায় যে গান গাহিতেছিলেন, তাহাই গাহিতে 
বলিলেন, তখন রাম প্রসাদ নিজের পদাবলী গান করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে 
নথাবের হৃদয় একবারে গলিয়। গিয়াছিল। 
রামপ্রনাদের জীবনবৃত্তান্ত স্টক্রান্ত কয়েকটা আখ্যাস্বিকার গ্রচলন আছে। সন্তু 
হউক আর না হউক, অনেক লোকেই সেগুণিবিশ্বাম করেন। সেই জগ্ত এস্থলে 
করেকরটার উদ্লেধ ক্করা যাইতেছে । 
(১) রামপ্রদাদ একদিন ঘরের বেড়। বাধিতেছিলেন, তাহার কন্টা জগদীখ্বরী 
বেড়ার অপর পাঁরে বসিয়। দ়ী ফিরাইয়। দিতেছিলেন। জগদীশবরী কার্ম্যান্তরে তথ৷ 
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হইতে প্রস্থান করিলেও দ়ী পূর্ববৎ আসিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কন্ঠা ফিরিয়া 
আসিয়! দেখেন যে, বেড়। অনেক দুর বাঁধা হইয়া! গিয়াছে। জিজ্ঞাসা! করায় রাম- 
গ্রদাদ বগিলেন-_“কেন মা তুমিইত দড়ী ফিরাইয়া দিয়াছ।” কন্তা তখন কাধ্যা- 
স্তরে গমনের কথা বলিলে রামগ্রদাদের বিশ্বাস হইল, শঙ্করী স্বয়ং কন্তারূপে আসিয়া 
তাহার দণ্তী ফিরাইয়া দিয়াছেন। রামপ্রদাদের সঙ্গীতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। 
(২০ সংখ্যক জষ্টব্য ) 

(২) একদিন একটা স্ত্রীলোক ব্বামপ্রসাদের গান শুনিতে আসেন। রাম- 
প্রসাদ তখন ন্নান করিতে যাইতেছিলেন, স্থতরাৎ রমণীকে বসিতে বলিয়া তিনি 
ঘাটে গনন কঠিলেন। ফিরিয়া আঙিয়' দেখেন যে স্ত্রীলৌকটা চলিয়া গিরাছেন। 
কিন্তু চণ্তীমণ্ডপর দেওয়'লে লিখিয়া গিঙ্কাছেন,-“আমি অন্পপূর্ণা, ভোমার গান 
শুনিতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে অপেক্ষা করিতে পারি না, তুমি কাশীতে গিয়! 
আম্যুকে গান গুনাইয়া আমিবে।” কাল্জেই প্রসাদ কাশী চলিলেন। পথিমধ্যে 
বিবেণীর মগরিকটে তিনি আবার স্বপ্নে জার্টীলেন ঘে কাশী যাইতে:হইবে ন1)-_-সেই- 
খানে গান শ্ুনাইলেই হইবে । তিনি বায় অনেক গান করেন এ ঘটনাও 
কয়েকটা প্রপাদ সঙ্গীতের সহিত সন্বদ্ধ |. 

(৩) রামগ্রমাদ কালীপুজার পর দিব প্রতিমা বিসর্জনের সময় এক গলা 
গঙ্গাজনে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর প্রাকৃকাণীন সঙ্ধীত চত্ষ্ট় গান করেন। (পদাবলীর শেষ 
সঙ্গীত ডষ্টব্য) ; “দগিণা হয়েছে এই অংশটুকু উচ্চারণ করিবামাত্র ঠাহার 
বন্ধ বিদর্য হইয়া গেল, তাহাতেই তঙ্গণাত সাহার মৃতু হইল। 

রাম প্রন(দের জীবন চরিত ও কাবাকথ। বিবৃত হইল। এক্ষণে এই স্থলে ঠাহার 
বংশাবলী দ'জাইয়া দিলাম। রামেশ্বর সেন। 


1 
ধার! 





প্রথম স্ত্রীর গর্তে রী ্ঁ গঞ্জে 


1 
নিধিরাম হে চাড়া 
-. অন্বিকা ভবানী রসদ টি 


”্‌ ্‌ ] | 
পরমেশ্বরী, হারা রামঞ্জমাহন, জগদাশ্বরী। 





| র্‌ রি 
রাল্রচন্ত্র সেন।  জয়নারায়ণ সেন, ও দাদ সনু 
কালার্টাদ সেন ও শ্রীগোরা্টাদ সেন। ভ্ীগোপারক সেন ॥ 
শ্রীকালীপদ সেন। 
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কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন যে “দ্বিজ” ভণিতা! দিয়া কোন সঙ্গীত রচন! করেন নাই, 
এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল; কিন্ত “দ্িজ রামপ্রসাঁদ" কে, তাহা জানিবার জন্ত কেহ 
বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। প্রসাদ-প্রসঙ্গ-রচক়তা এ সম্বন্ধে এক স্থলে এইরূপ 
লিখিয়াছেনঃ-_ 

“যদিচ কবিরঞ্রন রামপ্রসাঁদ ভিন্ন “ছিজ রামগ্রাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মীমাং- 
সায় উপনীত হষ্ঈটতে পারিলাম না, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালার সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন 
ুরধ-বাঙ্গালায় এক জন দ্িজ রামপ্রসাদ ছিলেন-__আামার এই সংস্কার দুর হইল না। 
“ছিজ রামপ্রসাদ” ভণিতাযুজ সঙ্গীত গ্রন্থ মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইল ৰষ্টে, কিন্ত আমার 
বিবেচনায় এ সকল সঙ্গীত দ্বার! কবিরঞ্জনের কিছুই পদবৃদ্ধি হইতেছে না বরং কতক 
পগ্মাণে পদহানি হইতেছে। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তির যথাসর্ধস্ষ অপরের ভাগারে 
্স্ত হইতেছে! আবার দেখিতেছি, ইহাও এক প্রকার প্ররুতিরই গতি। 
সু্তরাঁৎ যেমন অনেক হীনপ্রভ কালিদাস খরপ্রত কালিদাঁসে লীন হইঘা্ত-ন 
যেমন অনেক ভড়, ভখড় চূড়ামণি গোপাল ভাড়ে লীন হইয়াছেন, মেষ্টরূপ এক 
অল্প-গ্র।ণ রামপ্রসাদ এক মহাপ্রাণ রামগ্রসাদে লীন হইলেন 1” 

্রীযুক্ত রামগতি ন্তায়রত্ব কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রন্তাৰপাঠে প্রথমে এ নিষয়ের 

,আভাষ পাঁই। পরে একটু অনুসন্ধান কবিয়া “ছিজ” রামপ্রদাদের সন্ধান পাইয়াডি। 
তিনি পুর্ব বাঙ্গালার নহেন, কলিকাতারই অধিবাসী । এই ছই জনের রচনা পূথক 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতার্থ হইতে পারি নাই। কারণ এই অন্দ- 
শতান্তে কোন্‌ গানের ভণিতাতে দ্বিজ ছিল, কোন্‌ গানে ছিলনা, প্রাচীন পা$- 
লিপির অভাবে তাহা স্থির করা যায় না। 

“্রীরামপ্রসাদ” স্থলে “বিজ রাম প্রসাদ” এবং “এদীন” “তারা “ই দেশ "এখন 
“ওমা” “মাগো” প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের পরিবর্তে “দিজ” শব্দের প্রয়োগ সহজপাধা 
হওয়ায় কোন্টান্কে কি ভণিতা ছিল, বুঝিতে পারা যায় না। গায়কের মুখে এরূপ শব্দ- 
পরিবর্তন প্রায়ই ঘটিয়। থাকে । আর কেবল রচনার প্ররুতিগত বৈলক্ষণ্য দর্শনে, 
এরূপ পার্থক্য সম্পাদনে প্রবৃত্ব হওয়াও যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম না। বন্ত; এই 
ঢইজন ভিন্ন অন্ত কয়েকজনও প্রসাদ” ভণিত দিয়া কিছু কিছু লিখিয়! গিয়াছেন 
কি না, তাহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না। 

আমরা এক্ষণে অবগত হইক্াছি যে, রাসপ্রসাদ চক্রবর্তী নামে আর এক জন 
কবি করেকটী প্রনাদী সঙ্গীত ও লামান্ত কবির গান রচন! করিয়া গিয়াছেন। হার 
কনিষ্ঠ সহোদর নীলমাধন্ব চক্র ধীর একটা কবির দল ছিল। নীলমাধব “কবি ওযাল।” 
মহলে “নীলুঠাকুর” নামে খ্যাত। এই নীলুঠাকরের দক্টে তাহার জোঠ লাগ] 
। বামপ্রসাঁদ চক্রবর্তী*প্বীধনদার” বা সঙ্গীত-প্রপেতা ছিলেন। ইনি সঙ্গীত রচন! 
করিতেন বটে, কিন্তু ভাল গান গাহিতে পারিতেন না বশিয়! একবার বিপক্ষ পক্ষের 
নিয্োদ্ধৃত সঙ্গীতাংশে ই'হার প্রতি কটটাক্ষপাত করা হইয়াছিল:__ 
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গ্যেমন ঢাকের পিঠে বীয়া থাকে বাজেনাফো একটি দিন। 
তেমনি নীনুর দলে রামপ্রসাদ একটিন |” 

রামপ্রসাদ চক্রবন্তী সম্ভবতঃ সন ১১৬০ কিংবা ৬২ স'লে জন্মগ্রহণ করেন ও 
সন ১২৪২ সালে পরলোকগত হন। স্ুতরাৎ মৃত্যুকালে ইহার বয়স ৮*। ৮২ বৎসর 
হইয়াছিল। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলুঠাকুর আরও কয়েক বৎসর পূর্বেই 
প্রাণত্যাগ করেন। ত 

এই কলিকাত। নগরেই হেহু পুষ্করিণীর় নিকটে নীনুঃও রামগ্রসাদের বাটা ছিল। 
ঈহাদিগের দৌহিত্র বহশীয়ের! কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্তও কবির দল চ'লাইতেন। * 
এখনও কেহ কেহ এ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেই, 

চক্রান্ত রামগ্রদাদ কবিরঞ্রম রামপ্রসুদের মৃত্যুর পূর্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং সাহার প্রনর্শিত পথান্থসরণ করিয়া সঙ্গীত রচনাও করিয়াছিলেন, সুতরাং 
উল সঙ্গীত মে মিশ্রিত হইয়াছে, ইহাঞ&কান ক্রমেই বিচিত্র নহে। 

কৰক প্রসাদ গ!নে---“ডিক্রি” ৮ডিসমিম” আগীল গ্রতৃত্তি শব দুষ্ট হয়। 
ই সমন্ত ইৎরাজী কণ। মহারাজ কৃষ্ণচঞ্জষ্জী সময়ে বাঙ্গাল! ভাষার অস্তনিবিষ্ট হওয়! 
তত সন্তবপর নহে। সেই জন্ত আমার $বোধ হয় উক্ত শব্ধাবণীযুক্ত গানগুলি 
কবিরঞ্রনের নহে,_চক্রব ভী রামগ্রদাদেক্ রচিত। 

মনে নাহ! হউক, অনেক ক্ষুদ্রগ্রাণ রামগ্রসাঁদ যে মহাপ্রাণ রামগ্রসাদে বিলীন 
হইগাছে, মে বিষয়ে আমার কোন সন্দেই নাই। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, অনুক্ৃতি 
9 মাদর্শের গ্রভেদ নির্ণয় করা দুঃসাধা বলিয়া আমি সে বিষয়ে প্রয়াস পাই নাই। 
কবিরগ্নেরই অনেক গানে যে চক্রবর্তীর “দ্বিজ” ভণিতা। আসিয়া! পড়িয়াছে, ইহা 
অনেকেই বুঝিতে পারেন । সেই জন্ত এই সমস্ত গান পৃথক্‌ কর! মাদুৃশ জনের 
পক্ষে অসাধ্য হইয়! উঠিয়াছে। সঙ্গীতাদির সংশোধন, সৎঙ্করণ, পরিবর্তন ব 
পরিবদ্ধন করিবার অধিকার সংঞ্রহকারের নাই, স্ুত্তরাং অনধিকার চর্চা পরিহার 
করিয়াছি। পাছে প্রকৃত কৰির কীর্তিলোপ হয়, বা সংগ্রহ অসম্পূর্ণ হয, এই ভয়ে 
আমি £স সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই রাঙঞসাদকে সাঁকারোপাসক ব 
নিরাকারোপাসক প্রতিপন্ন করিবার জন্ত সাম্প্রদায়িক সংগ্র“হকের! নিজের মনের মত 
করিয়া অনেক কথা বদল করিয়াছেন, বসাইয়াছেন; আমি উ+হাঞ্গগের প্রদর্শিত 
পথে চলি নাই। যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, অবিকল তাহাট মুদ্রিত করিয়াছি। 

রামগ্রদাদের সঙ্গে সঙ্গেই আর এক জন কৰের মাম করিতে হয়। ইলিও সেই 
সময়ে কিঞ্চিং প্রমিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন “টে, কিস্ব অলৌকিক প্রতিতাসম্প্ 





« শবাশীপুতরের গ্রশিদ্ধ কবি গীতিকার ৮ গেপালচন্ত্র বন্দ্যোগাধ্যায় তাহার কৃত “প্রাঞ্টীন কৰি 
মংগ্রহ” নামক পুস্থকে নীলু বম প্রমাদ, ভোলা ময়রা, নিত্যানন বৈরগী, রাম বঙ্গ, হরঠাকুর, রামহুন্দঃ 
সেকঞ। প্রশ্ঠতির কিঞ্চিৎ কিকিৎ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবিসংগ্রহ এক্ষণে নিতান্ত ছুপ্গাপা 
কিন্তু অনেকের পুস্তকালয়েই আছে। 


প্রদাদ-পদীবলী । ১১ 


কান্ত মহোদয়গণের সমকক্ষ ছিলেন না! বলিয়া এক্ষণে ইহার বীর্তি বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। ইহার নাম আছু গৌসাই। | 
আছু গে'সাইএর কথা অমেকেই শুনিয়াছেন ) কিন্তু তাহার বিশেষ পরিচয় প্রায় 
কেহই জানেন না, জানাও এক্ষণে দ্বপ্নায়াস-সাধ্য নহে । আমরা বছ পরিশ্রমে তাহার 
বিষয়ে যাহ! কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই স্থলে তাহার উল্লেখ করিব। 
ইনি রামপ্রপাদের সাঁমসময়িক ও স্বগ্রামনিবাপী ছিলেন। ইহার কিছু কবিত্ব, 
কিঞ্চিং পাণ্ডিত্য, অসাধারণ পরিহাস-রসিকত্তা ও উপস্থিত ক্ষেত্রে রচনা করিবার 
বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তথাপি ইহার সঙ্গীতাদি সংগৃহীত্ত করা জভীব দুরূহ ব্যাপার। 
রামপ্রমাদের এক একটা নঙ্গীতেক্জ উত্তরে পরিষথাসাত্বক এক একটা গীতি রচন! করিয়! 
এবং বহু গানে কৌতুকপ্রিয় বছ জনের চিত্ত বিনোদনে সম্থ হইয়াও ইনি কোনরূপ 
চিরস্থায়ী কীর্তিস্তন্ত গ্রতিঠিত করিতে পাঁরেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই বে, 
ঘোগ্যতর কবি রামগ্রসাদের রচন। ও গীতিমাল! নিতান্ত হ্বাদয়গ্রাহিণী বলিয়/” 'তদ্ি- 
রোধী গানগুলি কেহই যত্বপূর্বক অভ্যাম করে নাই। অত্যাস করিলেও 
ভক্তসমাজে, বিদ্বৎ সমাজে ও তানীস্তন গুণগ্রাহী সমাজে প্রতিষ্ঠটালোপ ভয়ে 
কেহই এ সমস্ত সঙ্গীতের বুল প্রচার সাধনে প্রবৃত্ত হয় নাই। তথাপি 
কৌতুকের এমনি চমৎকারিত্ব যে, রামপ্রসাদ ও আু গোস্বামীর সঞ্গীত-সংগ্রামের 
রসভোগ করিবার জন্ত শত শত ব্যক্তি উপস্থিত থাঁকিতেন এবং হয়ত সব স্ব 
প্রবৃত্তির অজ্ঞাতসারে আজ্ু গৌসাই কৰির দুই এক চত্র স্মরণ করিরা রাখিতেন। 
আছজু গৌসাই তদানীন্তন বিদ্বন্মগডনীর 'নকট পরিচিত থাকিলেও উন্মত্ত বলিয়! 
উপেক্ষিত্ত হইয়াছিলেন। স্থবতরাং এ সময়ে তাহার বংশাদির বিবৃতি দুরের কথা, 
রচনা-সংএাহও ছুঃসাধ্য হইয়াছে। তাহার কিকৃত নাম ছিন্ন প্রকৃত নাম কি, তাহার 
স্থিরতা নাই। কেহ বলেন, অমোধাণরাম গোস্বামী, কেহ বলেন অজয় গোস্বামী, 
কেহ বলেন অচ্যুতানন্দ গোস্বামী; হালিসহয়ে তাহার বংশীয় কেহই নাই। 
শুৃতরাৎ আদৌ তাহার পুত্র কণ্ঠ। ছিণ কি না, বল! ঘায় না। তাহার নিজগ্রাম 
কুমারহট্ের লোকেও তাহার বিশেষ সংবাদ রাখে নাই। 

আজু গোপাই হরিতক্ত ছিলেন, স্থুতরাৎ শাক্তগণের প্রিম্পান্র হইতে পারেন 
নাই। শান্ত ও বৈষ্ণবের চিরাভ্যস্ত কলছের রাতিক্রমে রামগ্রসাদ ৪ গোস্বামীর 
দন্দ ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। “প্রধাদ প্রসঙ্গে” দেখিলাম, এই “পাগল” 
গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া! প্লামগ্রদাদ একবার বলিয়াছিলেন_-“কার্শের ঘাট, 
তলের কাট, আর পাগলের “ছাট, মোলেও দায় না।” গোস্বামী ততক্ষণাং 
প্তবান্ুর দিলেন, “কম্দডোর, স্বতাব গোর, আর. মদের ঘোর যোলেও ধায় ন1।” 
বলা বাহু, রাপ্রসাদ একটু একটু স্থরাপান করিতেন; সুতরাং তাহার উক্তিতে 
যেমন গোস্বামীর প্রতি শ্লেষ কটাক্ষ দেখা যায়, গোস্বামীর প্রত্্যক্তিতেও তদ্রপ 
রামপ্রসাদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ উক্তি প্রহ্যুক্ত প্রায়ই হইহ। মহারাজ 
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কৃষচন্ত্র কুমারছট্রে অবস্থিতিকালে মধ্যে মধো .রামগ্রমাদ ও গোস্বাধীর বিরোধ 
বাধাইয়া কৌতুক দেখিতেন। - কিন্তু কালী উক্তির অতিক্রম করিয়া পরিহাসপ্রিয় 
হওয়া অতৈধ বিবেচনায় শক্তিপরায়ণ কৃষচন্ বিকুপরা়ণ গ্োস্বামীকে তাদৃশ রচনায় 
একেবারে পরাধ্ুখ হইতে অনুমতি করিলেন! 
গোস্বামীর সঙ্গীতাদি এ পর্য্যন্ত কেহই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন নাই। 
সুতরাং দুই একজনের স্থৃতি রক্ষিত. বিরত উক্তি এবং বিবিধ পুস্তকে উদ্ধৃত আংশিক 
. ছুই এক চরণ ভিন্ন আর কোন সংগ্রহ-স নাই। এই প্রবন্ধ লেখক বছ কষ্টে 
যে কয়েকটা যে বায প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই পাঠকবর্ণের সে উপস্থিত 
করিলেন। ক এ 
এক পক্ষের উজ গুনিলে গরুর আন র সম্ভাবনা নাই। লেইজজ গোামীর 
রত্থাক্তি গুলির পুর্বে রামগ্রদাদের উরু সঙ্গীতগুলি সনিবষ্ট হইল। এই গীত 
গুলি স্টরস্তকের অন্তর্গত থাকিলেও পারছে রসভঙ্গ হয়, এই ভয়ে এই স্থলে পুনঃ 
সবিবিষ্ট হইল । রামপ্রসাদের একটা গান ক্ইরূপ :_ 







রহ্কাকর নয় শুনা কখন; ছুচারা 
ভুমি দম দামখো একডুবে যাঁ্ কুল-কুণ্ুলিনীর কুলে ॥ 
জ্ঞানসমূদের মাঝে রে মন, শট রপা মুক্তা ফলে । 
তুমি ভক্তি কর বড়ায়ে পাবে,/শিব যুক্তি মতন নিলে । 
কাম।দি ছয় বৃস্তীর আছে, আঙ্বীর লোৌডে সদাই চলে । 
ভূমি বিবেক হলংদি গাঁয়ে মেধে যাঁও, ছে"বে না তার গন্ধ পেলে ॥ 
রতন মাণিকা কত, গড়ে আইছে সেই জলে। 
রামপ্রসাদ বলে ঝাপ দিলে মম, মিলবে রতন ফলে ফলে ॥ 
ইহার প্রত্াত্তরে আডু গৌসাই গাহিয়াঁছিলেন 
ডুবিদ্‌ নে মন ঘড়ি ঘড়ি। 
দম আট্‌কে যাবে ভাড়াতাড়ি ॥ 
একে তোমার কফে।নাড়ী ডুব দিওন! বাঁড়াৰাড়ী। 
তোম।র হলে পরে জরজাড়ি মন» যেতে হবে যমেরবাডী 1 
অতি লোভে উ।তি ন& সিছে কষ্ট কেন করি। 
ও তুই ডুবিগ্নে মন ধর্গে ভেসে শ্য।ম কি গ্ঠামার চরণ তরী । 
রামপ্রগগাদের আর একটা স্থন্দর ভাবাত্মক গীত নিয়ে গ্রকটিত হইল +_ 
মনরে আমার এই মিনতি | 
তুমি পড়। পাখী হও করি স্তুতি 
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে গুন্লে ছুধি ভাতি। , 
ওরে, জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি | 
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি। 
ওরে, পড় বাৰ। আত্মারাম, আত্ম জনের কর গতি॥ 


প্রসাদ-পদাবলী ] ১৩ 


উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি। 
ওরে, গাছের ফলে ক'দিন চলে, কর্‌রে চার ফলের স্থিতি ! 
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাঁষি মন, গুন যুকতি। 
ওরে, ৰসে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি॥ 


আু গৌঁসাই ইহার উত্তরে এই গান করিলেন ;-_ 
.... স্য়োনা মন পড়া পাখী। 
ওরে বন্দী হলে হয় ন। সুখী? 
টপ 
ভুমি মুখে বল.বে পরের বুলি পরম তত্বের জানিবে কি 
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে সে ফল উড়ে থা'ওগে দেখি 
খেলে মায়ার ফাদে পড়বে না আর, শমন ব্যাধে দিবে ফাকি 
কবিবর রামপ্রসাদ আর এক সময়ে গাহিয়াছলেন।-_ 
আয় মন বেড়ীতে যাবি। 
কালী কল্পতরু তলে গিয়া, চাঁরি ফল কুড়ায়ে খাবি | 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। 
ওরে বিবেক নামে জযো্ঠ পুক্র, তত্ব কথা তায় হুধাবি ॥ 
অশুটি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কষে-শুবি। 
যখন ছুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন গ্ঠামা মাকে পাবি | 
অহঙ্কার অবিষ্ঠা তোর, পিতা! মাতাঁয় তাড়! দিবি । 
যদি মোহ গর্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোটা ধরে রবি 
ধর্মাধর্শ হাটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি। 
যদি না মানে নিষেধ তৰে, জ্ঞান থড়েগ বলি দিবি ॥ 
প্রথম ভার্ধযার সন্তানেরে দুরে বইতে বুঝাইবি। 
যদি না মানে প্রবৌধ, জান সিক্ষুমাঝে ডুবাইবি ॥ 
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি। 
তবে বাপু ! বাছা! ৰাগের ঠাকুর ! মনের মতন ধনটা হৰি ॥ 


এই সঙ্গীতটা যেমন সুন্দর গোস্বামীকূত নিযলিখিত বঙ্গান্কৃতিও তদহুরূপ 
হইয়াছে ₹- 
ও কেন মন বেড়াইতে যাৰি। 
কারো কথায় কোথাও যাঁসনেরে তুই, মাঠের মাঝে মারা বাবি। 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রে মন নিজে কভু না চিনিবি। 
ও তুই মদের ঝেণকে কোনত্তে পারিস মাঝগাঙেতে ভরা ডুবি 
বাশৰনে গিয়ে ভো্পকাণ। হয় এ তব কবে বুঝিবি ॥ 
শেষে কল্পতরুর তলায় গিয়ে কি ফল নিতে কি ফল নিবি। 
রানপ্রসাদের কালীকীর্তনে ভগবতীর গোষ্ঠ গমন ও একাজ কাননে গোচারণের 
উল্লেখ আছে সে বিষয়ে গোস্বামীর ব্যঙ্গ এই £__ 
ন| জানে পরমতত্ব, কাঠালের আমসত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চায় রে। 
তা যদি হইত, যশোঁদ| যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে॥ 
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রামপ্রসাদের ভক্তিরসপূণ আর একটা সঙ্গীত এই £_ 
"এসংসার ধোকার টাটি। .. 
ও ভাই আনন্দ বাজারে দুটি :. 
ওরে ক্ষিতিজল বন্ধিবাযু শুষ্ে পাঁচে পরিগাটা॥ 
প্রথমে প্রকৃতি ঝুল! অহঙ্কারে.লক্ষ'কোটী। 
যেন সরার জলে শৃর্ধ্যছার। অভ্ভাবেতে দ্বতাৰ ষেটী॥. 
গর্ভে যখন যোগী তখন তুমে পড়ে থেলাম মাটি। 
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নবনড়ী সায়ার বেড়ী কিসে কাটি! 
রমণী বচনে সুধা, সুধা নী সে বিষের বাটী। 
আগে, ইচ্ছ| থে পান ক্লুরে বিষের ভ্বালায় ছটফট 
আননে রাম প্রসাদ বলে আদ্পুরুষের আদ্‌ মেয়েটা। 
ওমা যা ইচ্ছা! হয়, তাই সুরে ম! তুমি তো পাষাণের বেটা |” 
শ্রই গীতটাকে লক্ষ্য করিয়া আজু গৌস্জুঁই নিয়লিখিত গীতটী রচনা করেন :__ 
এ সংসার কু্টার কুটি । - 
হেথা থাই দু আর মজ! লুট। ৃ 
ওরে যার যেমন মন তাী তেমন ধন, মন কররে পরিপাটা ॥ 
ওহে দেন নাঁহিজান বুধ 








রমণীরে বিষ তেবেছ তিও তে। না দেখি ত্রটী। 
তুমি ইচ্ছা সৃথে কেলোরীশা কাচিয়েছ পাক! ধুটী। 
মহমায়ায় বিশ্বছ্বাওয়া জবচে মায়ার বেড়ী কাটা। 
তৰে শ্ঠ।মের পদে অভেন জেনো গ্ঠামা মায়ের চরণ ছুটি| 
রামপ্রসাদের বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক সঙ্গীতের উত্তরে গোস্বামী রহস্তের সহিত তন্বকথা 
ছাড়েন নাই। আর বৃদ্ধ বয়সে রামপ্রন্নাদের প্থীরু গর্ভদঞ্চার হইয়াছিল, “পাকা 
খুঁটি কাচিয়ে” বলিয়! সেদ্িকেও কটাক্ষর্পাত করিতে ভুলেন নাই। । 
কবিরগ্ণন একবার গাহিয়াছিলেন ২ 
এবার কালী তোমায় খাৰ। 
(থ।ব থাৰ গে! দীন দয়াময়ী) 
তার! গণ্ড যোশে জন্ম আমার। 
গণ্ড যোগে জনমিলে, সে হয় যে ম! থেকো ছেলে, 
এবার তুমি খাও কি আমি ধাই মা, ছুটার একট! করে যাব | 
হাতে কালী মুখে কালী, সর্বাঙ্গে ক্নী মাধিৰ | 
যথন অ।সৰে শমন বাধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিৰ ! 
থাব থাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব। 
এই হৃদ্পন্মে বসইয়ে, মনোমাননে পুজি 1 
যদি বল কালী থেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব। 
আমার ভয়কি তাতে, কালী বলে কাঁলেরে কল! দেখাব ॥ 
কালীর বেটা জীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব। 
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, বা হবার তাই ঘটাইৰ। 
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এই গান শুনিবায়াত্র গোস্বামী গাহিলেন £--.. 
সাধ্য কি তোর কালী খাবি। 
- ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুওমাল। কেড়ে নিবি 
সর্বাজে নয় উভয় গালে ভুবোকালী মেখে যাবি। 
আবার কালেরে দেখাতে কল! নিজে যে কল! দেখিবি | 
আনু গোৌসাই কৃত আর কোনও সঙ্গীত প্রাপ্ত হই নাই। অধুনাতন 
ভিক্ষুক গায়কদিগের মধ্যে প্রায় কেহই আজু গে'সাইয়ের নাম পর্য্যন্ত জানে না। 
আমর! যেগুণি সংগৃহীত করলাম, তত্তিন্ন তাহার আর কোনও গীত পাওয়া 
যায় কি না, বলিতে পারি না। যেগুলি আজু গৌঁসাই কৃত বলিয়া! মনে বিশ্বাস 
হইল, তাহাই এই প্রবন্ধে মঙননিবিষ্ট করিলাম ।  এগুলিও কি পরিমাণে প্রকৃত 
বাবিক্কৃত অর্থাৎ কতদুর পরিশোধিত, পরিবপ্তিত, হতকায় বা পরাঙ্গ-€ুট হইয়া 
প্রকাশিত হইল, বলিতে পারি না। এইমাত্র বলিতে'পারি গোস্বামী কবির রচন। 
এই ধরণের ছিল। উৎসাহের অভাবে এবং হিষয় নির্বাচন ও শক্তি প্রয়োগ 
বিষয়ে অপকতা! নিবন্ধন ইহার কবিত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ফলতঃ ঘোগ্য- 
তর কবি রামপ্রসাদের সঙ্গে ষঘ্ন্ধ ন! থাকিলে ইহার নাম এ সময়ে কখনই 
সাধারণের শ্রুতিগোচর হইত না। 


আজু গোস্ব'মীর কথা শেষ হইল । এখন রামঞ্ষসাদ সম্বন্ধে আর একটু বক্তব্য আছে। 

কবিরঞন রামপ্রসাদের ধর্ম বিশ্বাসের সম্থদ্ধে ছুই চারিটী কথা বলিলেই আমার 
ৰক্তব্য শেষ হয়। এ বিষয়ে কিছু বলিতে হইত না, কেবল কয়েকজন ত্রাঙ্ধ 
সমালোচকের অত্যাচারের জন্ই কয়েকটা কথ বলিতে হইতেছে । 

প্রদাদ-প্রণঙ্গকার ব্রাহ্ম ছিলেন, স্থতরাং তিনি রামপ্রসাদকে বাঙ্গ গ্রতিপন্ন 
করিবার জন্ত বথেষ্ট চেষ্ট৷ করেন; কিন্ত তাহাকে পৌন্তলিকতা ধিবজ্জিত করিতে 
ন! পারিয়! বপিয়া গিয়াছেন।-_প্রদাদ “অতি প্রথম অবস্থায়” “জড়োপাসক” 
ছিলেন। শেষে তীঘার মতের পরিবর্তন হয় এ কথা প্রকৃত নহে। বস্গৃতঃ 
রামপ্রসাদ তান্ত্রিক আচারে সাধন করিতিন। তাহার মনে যখন যে ভাবের 
উদয় হইত, তাহাই তিনি প্রকাশ করিতেন। তিনি “সাকার সাধনা হইতে 
নিরাকারে পৌছিয়াছিলেন” একথা! কখনই প্রামাণ্য নহে। তাহার মৃত্যুর 
প্রাকালের সঙ্গীতগুপি ও কানী পুজার বিসর্জন সময়ে দেহ বিপর্জন বিষয়ক 
প্রসিদ্ধি প্রভৃতির পর্যালোচনা" করিলে তিনি যে নিরাকার সাধক ছিলেন না, 
তাহা প্রতীরমান হইবে। কন্ততঃ তাগ্ত্রিক ভিন্ন নিরাকারধাদীর পঞ্চমুণ্ডী 
আসনাদির কি প্রয়োজন? তিনি কালাকে দাকারও ভাবিতেন, নিরাকারও 
ভাবিতেন, তারার বিশ্বব্যাপিন! মৃত্তি কল্পন! করিয়া কখনও এক ভাবে কখনও 
তাবাস্তরে উপাসদ! করিতেন। সাধকের গুণে মোহিত হইয়া ধাঁহার! ত্তাহাকে 
আপনার দলে জোর করিয়। টানিতে গিয়াছেন, তাহাদিগের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। 


১৬ প্রসাদ-পদাবলী। 


দেখিলাম, কৈলাসচন্ত্র সিংহ নামে এক ব্যক্তি "সাধক নঙ্গীত” আখা, 
ছুই খণ্ড পুন্তক প্রচার করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন, রামপ্রসাদ পৌত্তলিক 
ছিলেন না, দবৈতবাদীঙ ছিলেন না। যিনি রামপ্রসাদের সঙ্গীত পাঠ ক 
তিনিই এ বথার ভ্রান্তি দেখিতে পাইবেন, হুতরাঁৎ ইহার বিষয়ে আর কিছু বলিতে 
ইচ্ছা করি না। ০০ 
রামগ্রসাদের শীতের রীত্ভিমত টাক! করি নাঁই। কিন্তু অনেক স্থলেই বুঝিতে 
হইলে শক্তি__দাধনা সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা!কর্তব্য। সেই জন্ট শক্তি-সাধন!, 
মংক্রান্ত কয়েকটা কথা অতি সঙ্ঞেপে বিবৃত করিতেছি। নিক 
শক্তি সাধকগণ প্রধান; ছুই লম্্রদাযে. রিভক্ত। বীরাচারী ও পশ্বাচারী। 
সান্বিক ও রাজসিক ভেদে বলিও ছুই প্রকার যে শক্তি সম্প্রদায় উপাসনার 
অঙ্গবৌোধে স্থুরাপানাদি তাগ্রিক গ্রক্রিয়ার অনুষ্ার্নুকরেন, তাহারা বীরাচারী ? তত্িন্ 
অন্য শা্ত পশ্বাচারী ৰণ্য়া অভিহিত্ত হন। টুঁরক্ত-মাংস বিবর্জিত বলির নাম 
মান্বিক বলি, অন্তথ। পন্বা্ি (মৃগশ্ছাগশ্চ সেচ নুলাপঃ শৃকরম্তথা। শাল্পকী 
শশকোগোধ। কৃর্শত খড় দশস্থৃতাঃ ॥) উৎসের নাম রাজসিক বলি। বেদাচার,' 
বৈষ্ণপাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্ত/চার 7এবং কৌলাচার প্রভৃতি আচারের 
অনুমোদিত উপাসনা প্রক্রিয়াদি এস্থলে উল্লেখ ঝুঁরিবার প্রয়োজন নাই। তত্ত শান্তেও 
তাগ্গিকদিগের নিকট সমুদয় তত্ব জানিতে পারিক্ীন। 
এক্ষণে যট্চক্জের কথ। কিঞিং উল্লেখ করিষাটি এ বিষয়ের উপসংহার করিব। 
“মুলাধারে ত্রিকোণা্যে ইচ্ছান্জান ক্রিয়াত্বকে। 
মধ্যে স্বয়ভূলিদন্ব কোটা ক্্ধ্য সমগ্রভম্‌ ॥ 
তদুদ্ধে কামবীজস্ত কলশান্ীনূনাদকং । 
তদুদ্ধে তু শিখাকার! কুুণী ত্রক্গবিগ্রহা ॥ 
তগ্গাহে হেমবর্ণাভৎ বসবর্ণ চু্দিলং | 
দ্রুত হেম সমগ্রখ্যং পন্মং তত্র বিভাবয়েৎ ॥ 
তুদ্ধেইগ্জিসমপ্রখ্যৎ ষড়দলং হীরক প্রভং । 
বাদিলাস্ত ফড়র্ণেন যুক্তাধিষ্ঠান সংজ্ঞকৎ ॥ 
মূলমাধারযট্কানাৎ মুলাধারং ততোবিদুঃ। 
স্বশবেন পরং নিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানৎততোবিছুঃ ॥ 
তদুদ্ধেনাভিদেশে তু মণিপুরং মহতপ্রভং । 
মেঘাভং বিছ্যাদাতঞ্চ বহুতেজোঁময়ং ততঃ ॥ 
মণিবস্তিন্ন তৎপন্মং মণিপুরং তথোচ্যতে। , 
দশতিশ্চ দলৈযু'্তং ভাদি কাস্তাক্ষরান্বিতং ॥ 
_ শিবেনাধিষ্টিতৎ পন্মং বিশ্বালোকৈক কারণং 
তদুদ্দেইনাহতৎ পন্মমুদ্যদাদিত্য সগ্গিভং ॥ 
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কাদিষঠাস্তাক্ষরৈরক পত্রৈশ্চ সমধিষ্টিতৎ | 
তন্মধ্যে বাণঙিঙ্নস্ত কুরধ্যাযুতসম প্রভং | 

শব ব্র্মময়ৎ শব্দোহনাহতস্তত্ৃশ্ততে । 
তেনাহতা খ্যং পদ্মং তম্ুনি'ভঃ পরিকী্ভতৎ । 
আনশসদনৎ তত্রপুক্রষাধিটিতং পরং 
তদর্ধস্ত বিশুল্ধাখ্যং দল যোড়শ পক্কজং || * 
স্বরে যোড়শকৈরক্তং ধৃমবর্ণৈমহত্প্রতৎ | 
বিশুদ্ধিং তঙ্গতে যন্মাৎ জীবন্ত হংললোকনা ॥ 
বিশুদ্ধং পদ্মমাধ্যাতমাকাশাখ্য মহাডুতং। 
আজ্ঞা চক্রং তরুর্দে তু আত্মনাধিঠিতং পরং ॥ 
আজ্ঞাসৎক্রমণং তত্র গুরোরান্তেতি কীত্তিতং |” 


ইড়া, পিঙ্গলা ও নুযুয়। নামে তিনটা নাড়ী আছে । শরীরন্থ মের্দণ্ডের বামপিকে 
*ড়া, দক্ষিণে গিঙ্গলা ও মধ্যে সবুন্নার অবস্থিতি। তন্মধ্যে সুযূয়া মেরুদপ্ডবাহিনী। 
মধ্যে সুক্ম। বস্রাখ্যা এবং বজ্রাখণর অভ্যন্তরে হুক্মতর! চিত্রিনী নাড়ী বিরাজিত। 
নাড়ীসন্নিবেশের সমষ্টি বা আবর্তকে নাড়ীচ্ক্র কছে। নাড়ীর ছয়টা চক্র আছে। 
১ মুলাধার, ২ স্থাধিঠান, ৩ মণিপূর, ৪ আত্মাহত, ৫ বিশুদ্ধ, ” আজ্ঞাখা। এই 
ছয় চক্রের বৃত্তান্ত, উপরি উদ্ধৃত সংস্কতক্লোকে ব্যক্ত হইফ্লাছে। এই ছয় চক্রের 
মধ্যে মুলাধার গুহদেশে অবস্থিত। ইহ] চতুর্দল, ইহাতে লিঙ্গকূপী মহাদেব 
অবস্থিত এবং তাহার নুধাঙরণ স্থলে মুখ সংলগ্র করিয়া! সর্পাকারা কুগুণিনী শক্তি 
স্থপু অবস্থায় হিরাজ করিতেছেন। স্বাধিষ্ঠান নামক পদ্ম লিঙ্গমূতো অবস্থিত। 
ইহা ষড় দল, ইহাতে বাক্ণী নারী শক্তিবিরাজ করিতেছেন। মণিপুর পদ নাঁভি.দূশে 
অবস্থিত; মণিপুয় ভিন, ইহার দশদল ও তন্মধ্যে ভ্রিকোণ অগ্রিষগুগ ও তন্মধ্যে 
এব অধিষ্টিত। ইহাতে লাকিনী শক্ত থাকেন। আহত পণ হৃদয়ে স্থিত ও 
দাদশদল। ইহাতে বাণলিঙ্ক ও কাকিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন । বিশুদ্। নামক 
পয় কাঠ স্থিত ইহা যোড়শদল ইহাতে জীব হংসাবলোকন করে ও ইহা শাকনী 
-৭ স্থিতি স্থল। আজ্ঞাখ্য পন্ন ভ্রমধ্যে অবস্থিত ও দ্বিদল। ইহাতে ত্রিকোণাক্কতি 
0 শিব বিরাঞ্জিত ও হাকিনী শক্তি বাস করেন। এইছম্ন চক্র ভেদ করিলে 
.কলাস ও বোধনী মধ্য দিয়া ত্রহ্মতালুতে অবস্থিত সহস্মদল পম মধ্যে পরমহং্স শিব 
বরাজিত দেখিতে পাওয়া! যায় । " 


প্রথমে বায়ুযোগে ও অন্তবস্তী অন্সির আহ্কৃল্যে মূলরাধার পন্মের কুঁগুলিনী 

শক্তিকে উদ্বোধিত ও ধ্যান বলে সচেস্তন কগিয়া সুযুন্নার চিত্রিণী নাড়ী অবলঙ্গনে 

ক্রমশঃ ছস্টটা পদ্ম ও তিনটা শিবকে দ্ধের করিয়! সহম্রদলস্থিত পরমাত্মার সহিত 

সা মুলিত করিতে হইবে । পরে এ মিলনে যে পরমামূত নিঃস্ছত হইবে, তাহা! পান 
ও 


১৮ প্রসাদ-পদাবলী | 


করিয়া পুনরায় পূর্াতিক্রস্ত পথ দিয়! সেই কুগলিনী শক্তিকে মুূলাধার পল্পে শগানর্মন । 
করিতে হয়| এই প্রক্রিয়ার নাব ষটচক্র ভেদ। . 

মামাদগের বক্তব্য শেষ হইল। এক্ষণে অশ্লীলতা সন্ধে শরদ্ধান্পদ বদি পাব. 
ঘাহ। বলিঘা গি £ছেন, রুচিপ্রিয়দিগের তিরঙ্কার হইতে নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াসে এস্থলে 
তাহ। উদ্ধৃত করিয়া দিণামি। বাহার! অশ্লীলতার জন্য গ্রাটীন কবিদিগের কাধ্য রস 
গ্রহণে অসমর্থ, ঠাহারা একটু বিবেচনা! করিয়। দেখিবেন। বঙ্ছিমচন্ত্র বলিয়াছেন 

“সে কাগে অন্লীপতা।ভিন্ন কথার আমোদ ছিগী না। যেৰ্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা 
সরস বলি গণ্য হইত ন1। যে কথ। মন্লীল নঙ্থে। তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত 
না। থে গালি অশ্লীল নহে, তাহ! কেহ গালি ৰঙ্লিয়া গণ্য করিও না। তখনকার 
সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কৰি চোরপঞ্চাশৎ ই পক্ষে অর্থ খাটাইয়। লিখিলেন_- 
বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে__দুই পক্ষে সমাষ্ঈী অল্লীল। তখন পূজ1 পার্বণ 
অশ্লীল-উৎসবগুপি অশ্লীল-_ছুর্গোৎসবের নট মীর র্লাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার 
নানার মঙ অশ্লীল হইলেও লৌকরগ্রক হইত। গ্াচালী, হাফআখড়াই অশ্লীলতার 
জগ্ঠই রচিত। * * * 

“আর একটা কথা আছে। অগ্লীলতা! সকর্ু সভ্য সমাজেই ত্বণিত। তবে, 
যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশ ভেড্টীও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । এমন 
অনেক কথা আছে যাহ। ইংরেজেরা জগ্লীল বিকের্টনা করেন, আমরা! করি না, আবাঁর 
এমন আদনেক কথ! আছে যাহা আমর! অশ্লীল কিবেচনা করি, ইংরাজেরা করে না। 
ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরূদেশের না অশ্লীল-_ইংরেজের মেয়ের কাছে 
সে নাম মুখে আনিতে নাই । আমরা ধুতি,পায়জীমু| ৰা উরু প্রভৃতি শবগুলিকে অশ্লীল 
মনে করি না। মা, ভগিনী ৰা! কন্। কাহারও সম্মুখে এ দকল কথা ব্যবহার করিতে 
'আমাদিগের লজ্জা না। পক্ষান্তরে সতরীপুরুষে -মুখচুগ্ধনটা আমাদের সমাজে অতি 
অশ্লীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্ধ্_মাতৃপিত সমক্ষেই 
উহা নির্বাহ পাইয়। থাকে । এখন আমাদের সৌভাগ্য বা ছুর্ভাগ্য ক্রমে, আমরা 
দেশা জিনিস সঙ্কলই হেয় বশিয়। পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিষ সবই ভাল 
বণিয়! গ্রহণ করিতেছি। দেনী-ন্ুরুচি ছাড়িয়া আমর! বিদেশী স্থুরুচি গ্রহণ করিতেছি । 
শিক্ষিত বাঙ্গাণা এমনও আছেন থে, তাহাদের পরস্ত্রীর মুখচুষ্বনে আপতি নাই / কিন্ত 
পরস্তীর অনাবৃত চরণ ! আলতাপর! মলগরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ঈহাতে 
আমর। বে কেবল জিপি, এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা নঝাই। 
মেঘদুতের একটি কবিতায় কালিদাঁস কোন পর্বত শৃঙ্ঘকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা- 
করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচিবিরদ্ধ। স্তন বিলাতী রুচি অন্ুমারে অশ্লীল কথা 
কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অগ্লীল। নব্যবাৰু হয় ত ইহা শুনিয়া কাণে 
আঙ্গুল দিয়া গরত্্ীর মুখচুঘন ও করম্পর্শের মহিমা! কীর্তনে মনোযোগ দিবেন । কিন্ত 
আমি ভিন্ন রকম বুঝি ; আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদদিগের 
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। জুন । তাই তাঁকে উডিডা স্নেহ করি “মাতা বস্থমতী” বলি; আমরা তীহার 
সন্তান ; সন্তানের চক্ষে, মাতৃ-স্তনের অপেক্ষ সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই 
নাই-_থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপম! আর হইতে পারে না। 
উহাতে যে অশ্ীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিস্তা ভিন্ন কোন 
বিশ্তু্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবিত! এখানে অশ্লীল নহে,-_-এখানে পাঠকের দয় 
নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে-_দেশী রুচিই বিশুদ্ধ। 
আমাদের দেশের অনেক কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনা- 
আমে অশ্লীলতা অপরাধে অপরারী হইয়াছেন। স্বরং বাল্ীকি কি কালিদাসেরও 
অব্যাহতি নাই ।: যে ইউরোপে মন্থর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের 
কটি,বিস্তদ্ধ, আরু যাহার! রামায়ণ, কুমারসস্তব লিখিয়াছেন, সীতা, শবুন্তলার স্ 
করিয়াছেন, উহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। 
কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বণিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান শিল্প শেখ । 
'আর মব দেশীয়ের কাছে শেখ ।” 
কিন্তু অধুনিক রুচি অনথসারে বিদ্যান্ুন্দরের অন্লীলতা সর্ববাদি-সন্্ত, তথাপি 
প্রাণীন বলিয়া মার্জনীয়। আমরা! বিদ্যানুন্দর, শেষ ভাগে, ক্ষুদ্র শুদ্র জক্ষরে, দন্নিবি্ট 
করিয়। বথাসাবা বর্তমান রুচির সন্মান রক্ষ! করিয়াছি। গ্রন্থের সপ্পূর্ণতা রগ্াথ কোন 
আশই পরিভাগগ করিতে পারি নাই। অন্থের রচন! পরিবর্ধীনে বা ৰচি-স: গারে 
আমাদিগের অধিকার নাই, জানিয়া সেরূপ কোন কার্যে প্রত হইলাম না। 
কচি প্রিজ়েরা মার্জনা করিবেন | 
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রামপ্রসাদের সমগ্র রচনা সংগ্রহ । 


্্রীকালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ 
সংগৃহীত । 


৮০০ ০৩০০০ 
দ্বিতীম্ব সংস্করণ । 
০০১১০ 


কলিকাতা । 
৭* নং কলুটোল৷ দ্বীট, হিতবাদী কার্যালয় হইতে 


ছ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার কর্তৃক 
| মুিত ও প্রকাশিত। ৪ 


সন ১৩০৬ সাল। 
| সূল্য দ* বার আনা। 


